বিজ্ঞাপম।! 


“নবচরিত মুদ্রিত ও প্রচারতহহল | খাঁহাঁরা বিদ্যা! 
ও দাঁচারের নাহাধোে, অধ্যবনায়ের প্রাডাবে এবং পরোপ- 
কার-গুণে পৃথিবীতে অক্ষয় কীত্তি রাখিয়া গ্রিয়াছেন, 
স্দেশের ও বিদেশের এমন পাঁচ জনের জীবন-রত্বান্ত 
ইহাতে লিখিত *ইয়াছে । আশা করি, এই চরিতপাঠে 
পাঠকদের ন্যায় পাঠিকারাঁও অনেক উপদেশ লাভ করিতে 
পারিবেন | 

কতিপয় পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রতি হইতে উপস্ডিত 
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিবরণ নংগৃহীত হইয়াছে । ৬ প্যারীষ্টাদ 
মিত্রপ্রণীত গ্রন্থ হইতে রাঁষকমল সেনের বিবরণ এবং 
৬ উমাচরণ ভর্টীচার্যাপ্রণীত গ্রন্থ হইতে জগন্নাথ তর্কপর্ধা- 
ননের জীবনীসংক্রান্ত কোন কোন বিষয় নংগৃহীত হইয়াছে। 
আমার শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাঁধায়ের 
রামমোহন রায়ের জীবনীন-ক্কান্ত গ্রন্থ এই পুস্তক লিখিত 
র'মমোহন রায়ের জীবন চরিতের প্রধান অবলম্ব | স্তল- 
বিশেষে এ গ্রন্থের ভাব অবিকল গ্রহণ করিয়াছি । এস্থলে 
এ নমস্ত গ্রন্থকারগ্রণের নিকট যথোচিত ক্লুতজ্ঞতা শ্বীকার 
করিতেছি । 


্তীরজনীকান্ত গুপ্ত । 


ম্চী। 
৫. 


বিষয়। 


স্বশক্কি-সমুখিত প্রনিদ্ধ পণ্ডিত 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চীনন 
বৈদেশিক গরহিতৈষী 
ডেবিড হেয়ার 


ধর্মনিষ্ঠ দেওয়ান 
রামকমল নেন 


পরোপকারিগী অবল! 
লারা মার্টন 


হদেশহিতৈষী, প্রকৃত সংস্কারক 
মহাত্মা রাজ] রামমোহন রায় 


৪ হারার বাগ 


ৃষ্ঠা। 


৬১৬ 


৮১ 


নবরিত। 


স্বশক্ি-সমূখিত প্রন পঞ্ডিত 
জগন্নাথ তর্কপঞ্জানন। 


হুগলী জেলায় ত্রিবেণী নামে এক খানি গ্রাম আছে। 
গ্রাম খানি হুগলী ও চুটুড়ার নিকটবন্তী। পৃবিত্র-দলিলা 
ভাগীরথী উহার পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গ্রামে 
রুদ্রদের তর্কবাগীশ নামে একজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বাধ 
করিতেন । তিনি রঙ্গতিপন্ন ছিলেন না; ক্রিয়া কাণ্ডের 
নিমন্ত্রণ, ও শিষ্য জমান হইতে যাহ! লাভ হইত, তাহা 
দ্বারা অতি কষ্টে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ করি- 
তেন। দরিদ্রতাহেতু রুদ্রদেবের অনেক সাংদারিক ক 
উপস্থিত হইত, কিন্তু তিনি মহিষুতা-গুণে সমুদয় লহ্থ করি- 
তেন। তীহার হৃদয় কোনরূপ দুর্ঘটনায় অধীর হইত না, 
এবং তাহার কর্তব্য-বুদ্ধিও কোনরূপ দুশ্িন্তায় অবসন্ন 
হইয়া পড়িত না । তিনি সকল নময়ে ধীরভাবে আপনার 
কাধ্য করিতেন। দসস্কৃত শাস্ত্রে রুদ্রদেবের পারদিতাঁ 
ছিল। অনেক ছাত্র তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত; তিনি 
 ইহাদিগকে বনের নহিত শিক্ষা! দিতেন। নাদারপ নাংদা- 


১ 








হ মবচরিত। 


রিক কষ্ট পাইয়াও, তিনি শান্ত্রচ্ঠায় কখনও অবহেল। 
করিতেন না। শান্্ানুশীলন তাহার একটি প্রধান আমোদ 
ছিল। তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের গীকা 
প্রস্তুত করেন । এইরূপে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও গ্রন্থ-প্রথয়নে 
তাহার মময় অতিবাহিত্ত হইত । 

কিন্তু দরিদ্রতা অপেক্ষা একটি ঘোরতর দুর্ঘটন। রুদ্র- 

দেবের সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি স্ত্রীপুজ্রে 
পরির্ত হইয়া নিজের সহিষ্কুতা-গুণে ষে শান্ভি-সুখ ভোগ 
করিতেছিলেন, এ দুর্ঘটনায় দে নুখ বিলুপ্ত হইল। রুদ্র- 
দেবের বয়স: প্রায় চৌয্উ.ব্নর, এই দ্ময়ে তাহার স্ত্রী ও 
পুত্র, উভয়েরই মৃত্যু হয় । বৃদ্ধ দশায় এইরূপ গুরুতর শোক 
পাইয়া, রুদ্রদেব মংসার পরিত্যাগে রুত-নিশ্য় হইলেন | 
পুণ্য-ভূমি বারাণসীতে যাইয়া, ঈশ্বরচিন্তায় জীবিত কালের 
অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করা, এক্ষণে তাহার একমাত্র 
সঙ্কল্প হইল। চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নামে তীহার একজন 
ুহৃৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপপ্ডিত ছিলেন। রুদ্রদেব একান্ত 
নির্চিদ্ব হৃদয়ে কাশীবাম করিবার উদ্দেশে তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়' কহিলেন, ূ 

 *বাচঙ্গতি! আমার ত সংসারের লমস্ত সুখ শেষ 
হইল, এখন গণনা করিয়া দেখ, আমার কাশীগ্রাপ্তির কোন 
বি্ব হইবেকি না?” 
. চন্দ্রশেখর শোক-ন্ত্ড রুদরদেষের কথার সাতিশয় 
বিষ হইলেন। কিন্তু অনতিরিলঙ্বে তাহার রিষাঁদ 
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তিরোহিত হইল। তিনি স্বীয় অভ্ভুত জ্যোতির্কিদ্যা প্রভাবে 
গণনা করিয়া হর্যোৎফুলল লৌচনে কহিলেন, 

তর্কবাগীশ ! শোক পরিত্যাগ কর; তোমার সংসা- 
রের সুখ আজিও শেষ হয় নাই । তুমি কাশী বান করিও না । 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই তৌমার একটি দিখিজয়ী পুক্র-লম্তান 
ডূমিষ্ট হইবে, এবং তোমার বিস্তীর্ণ বংশ বহুকাল থাকিবে ।” 

রূদ্ধ রুদ্রদেব ঈষৎ হানিয়া কহিলেন, 

“মূর্খ! জ্যোতির্কিদ্যায় ভোমার অন্ভুত পারদর্শিতার 
পরিচয় পাইলাম । মৃত-পত্বীক রূদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তির পুজ- 
সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? তুমি অনেক 
নির্োধকে মুগ্ধ করিয়া প্রাতিপত্তি নঞ্চয় করিয়াছ, এখন 
আর চাপল্য না দেখাইয়া, আমার তীর্ধযাত্রার শুভ দিন 
স্থির কর ।” 

চন্দ্রশেখর বাঁচম্পতি রুদ্রদেবের কথায় কিছুমান অপ্র- 
তিভ হইলেন না, বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত সগর্ষে উত্তর 

“আমি যা! কহিলাম, তাহ] কখনও মিথ্যা হইবে না, 
আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার এই গণনা ভ্রম-পূর্ণ হইলে 
আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থ গঙ্গার জলে 0 
তোমার রহিত কাশীবাবী হইব 1” | 

অদূরে ত্রিবেশী ও তাহার নিকটবর্তী গ্রামের কতিপর 
ব্যক্তি দপ্ডায়মান থাকিয়া, প্রাচীন পণ্ডিতদ্বয়ের. কথোপকথন 
গুনিতেছিলেন | ইহাদের মধ্যে রঘুনাথপুর-নিবাসী বাসুদেব 


নব চরিত । 


্গচারী নামে একজন ধর্দনিষ্ঠ তরান্ধণ চল্জশেখর বাচপ্পতির 
কথা শুনিয়া, তাহার অম্ুখে আসিয়া কহিলেন, 

“মহাশয়! বিবাহের একটি দিন স্থির করুন” । 

রত ৬ উদ্মনস্কভাবে জিব করিলেন, 

বনুদেব ক করিলেন, 

“আমার কন্যার 

চন্দ্রশেখর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“পাত্র স্থির হইয়াছে ?* 

বাসুদেব গ্তীর ভাবে উত্তর করিলেন, 

“ইা। সংপান্র স্থির করিলাম ।” 

পরে কুদ্রদেবের দিকে অঙ্গুলি প্রদারণ করিয়া কহিলেন, 

“আপনার মন্মুখেই পাত্র উপস্থিত। আমি এই শাস্তরজ্ঞ 
বিশ্ুদ্ধীচারী মহাঁপুরুষকেই কন্যা সন্প্রদান করিব" 

চন্্রশেখর নিরুত্তর হইলেন | তাহার মুখমগ্ডুলে বিন্ময 
ও সন্দেহের চিহ্ু প্রকাশ পাইতে লাগখিল। বাসুদেব তাহাকে 
বিশ্দিত ও সন্দিহান দেখিয়া পুনর্বার গ্রম্ভীরভা্ধে কহিলেন, 

“মহাশয়! আমার করায় দন্দেহ বা বিশ্ময় প্রকাশ 
করিবেন না। আমি ত্রন্ধনিষ্ঠ বন্ধচারী, কখনও মিথা- 
বাদী হইয়া পাপ সঞ্চয় করি 'নাই। আমরা তর্কবাযীশ, 
মহাশয়ের পিতার শিষ্য । ধর্দতঃ কহিতেছি, আমি গুরু-. 
পুজকেই স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিব । আপনি নিঃসনিগ্ধ- 
চিত্তে বিবাহের একটি শুভ দিল স্থির করুন।* 
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চত্ত্রশেখরের মুখ হর্ষোৎফুল্প হইল। বৃদ্ধ রুদ্রদেব 
ভবিতব্যতার নিকট মস্তক অবনত করিলেন । তিনি 
আর কোন দরূপ আপত্তি করিলেন না। এদিকে চন্দর- 
শেখর হুষ্টচিভে বিবাহের দ্রিম স্থির করিলেন । বানুদেব 
এঁ শুভ দিনে আপনার বামগ্রীম ব্ঘুনাথপুরে আত্মীয় 
স্বজমদিগকে আহ্বান করিয়া, যথাবিধানে কুদ্রদেবের হস্তে 
স্বীয় দুহিতা অর্থিকার্কে সমর্পণ করিলেন । চন্দ্রশেখরের 
শণনার একাংশ মিদ্ধ হইল। রুদ্রদেব নবপরিণীতা বনিতার 
নহিত ত্রিবেশীতে প্রত্যাত হইলেন । 

কিদ্তু রুদ্রদেবের উৎকণ্ঠা দূর হইল না . বিবাহের 
কিছ দিন পরেই তিনি কাশীতে যাইয়া, সন্তান কাম- 
নায় বিশ্বেশ্বর দেবের আরাধনা করিয়া, গৃহে প্রত্যাগত 
হইলেম। অন্বিকা সাতিশয় পতিপ্রাঁয়ণা ও প্রিয়ভাষিণী 
ছিলেন । জরাজীর্ণ 'পতির প্রতি তিনি কখনও অসম্মান 
বা অনাদর দেখান নাই । রুদ্রদেব তর্কবাগীশ শেষ দশায় 
এইরূপ স্ত্রীরত্ব লাভ করিয়। হটচিত্তে পুনর্ধার সংনারধর্মে 
মনোনিবেশ করিলেন । অনতিবিলম্বে রুদ্রদেবের বাননা 
ফলবতী হইল । ১১০১ মালে (শ্রীঃ ১৬৯৪ অন্দে) পৈতৃক 
বাঁরভূমি ত্রিবেণী গ্রামে তাহার একটি পুভ্রসম্তান জন্মগ্রহণ 
করিল। এই ময়ে রুদ্রদেবের বয়ঃক্রম ছষার্ট বতসর 
হইয়াছিল। ক্ুদ্রদেব তনয়লাভে হষ্ট হইয়া যথানিরমে 
জাঁতকর্্াদি সম্পাদন পূর্বক জন্মরাশিনক্ষত্রানুনারে বাল- 
কের নাম "রাম রাম* রাখিলেন। 


৬ নবচরিত। 


এদ্রিকে বাসুদেব ব্রদ্ষচারীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । তিনি 
পুরীতে যাইয়া, ছুহিতার অপত্যকামনায় জগন্নাথদেবের 
আরাধনা করেন। যথারীতি আরাধনা শেষ করিয়া বাস্গু- 
দেব নবজাত দৌহিত্রের নামকরণের দশ দিন পরে ত্রিবেশীতে 
প্রত্যাগত হন। জামাতৃগৃহে আসিয়াই দৌহিত্রের মুখ সন্দ- 
শনে বাস্গদেবের অপরিষীম আহ্কাদের সঞ্চার হইল । জগ- 
রাথের প্রসাঁদে দৌহিত্রলাভ হইল বলিয়া, বান্থদেৰ বালকের 
নাম জগন্নাথ রাঁখিলেন ॥ রুদ্রদ্বেব-তনয় অতঃপর এই জগ্ন- 
নাথ নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। 

শেষ দশায় পুত্র-সম্তানের মুখ দেখিয়া, রুদ্রদেব অপরিদীম 
সন্তোষ লাভ করিলেন । পুভ্রের সন্তুষ্টি সাধনই এক্ষণে তীহার 
একমাত্র কার্ধ্য হইয়া উঠিল । জগন্নাথ পিতা মাতার ঘাতি- 
শয় আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু এইরূপ অতি আদরে তাহার স্বভাব বিক্লুৃত 
হইল । বাল্যকালে জগন্নীথ দুঃশীল ও অত্যাচারী হইয়৷ উঠি 
লেন। তিনি যেরপে ই্টক নিক্ষেপ পূর্বক পথিকদিগকে 
উৎপীড়িত করিতেন, কুলকামিনীদিগ্নের কঙলনী ভাঙ্গিয়া 
ফেলিত্রেন, গ্রামের বালকদিগকে ধরিয়া প্রহার করিতেন, 
অভীষ্ট বস্ত ন! পাইলে জননীকে যন্ত্রণা, দিতেন, তাহা অগ্যাপি 
ত্রিবেণীর রুদ্ধ সম্প্রদায় কথাপ্রনক্গে, ব্যক্ত করিয়া থাকেন | 
নুশীল। অদ্বিকা, তনয়ের- ভুঃশীলতার জন্য নর্কদাই পল্লীন্থ 
ক্বাক্লিনীদ্বিগের নিকট ক্ষম প্রার্থনা করিতেন। প্রতিবেশিগণ 
ভ্বগন্নাথের অত্যাচারে সর্বদা শঙ্কিত থাঁকিত। জগন্নাথ ইহাতে 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন । ৭. 


আন্কাদে মত্ত হইতেন। পিতা জগন্নাথকে শাদন করি- 
তেন, জগন্নাথ তাহাতে বধির হইয়া থাকিতেন; মাত 
জগন্লাথকে কোলে তুলিয়া, উপদেশ দিতেন, জগম্নাথ ঈষৎ 
হালিয়, তাহাতে উপেক্ষা দেখাইতেন। এইরূপ দুঃ £শীল-. 
তায় ও অত্যাচারে অনাশ্রব (একপ্ত' য়ে বালকের সময় অতি- 
বাহিত হইত । 

রুদ্রদেব জগন্নাথকে পাঁচ বতদর বয়সে, বিদযাশিক্ষায় 
প্রবর্তিত করেন। জগ্রন্নাথ অনাবিষ্ট ছিলেন না । তাহার মেধা, 
অনাধারণ ছিল, বুদ্ধি পরিমাঞ্জিত ছিল, এবং মনোযোগ 
প্রগাঢ় ছিল। তিনি পিতার নিকটে প্রাথমে মুখে মুখে ব্যাক- 
রণ ও অভিধান শিখিয়া, পরে কয়েকখানি পাহিত্য গ্রন্থ অধ্য- 
য়ন করেন । পাঠ্য গ্রন্থগুলির রমস্তই এই প্রঞ্চবষীয় শিশুর 
আয়ত্ত ছিল পুর্বে যাহা না পড়! হইয়াছে, তাহাও তিনি 
পঠিত পাঠের স্ায় বলিয়া দিতে.পারিতেন । একদিন কয়েক 
জন গ্রামবাসী জগন্নাথের অত্যাচারে দাতিশয় বিরক্ত হইয়া, 
রুদ্রদেবের নিকট 'অভিঘোগ্ন করিল ।. রুদ্রদেৰ পুন্রের অনদ্ধয- 
বহারে যারপরনাই অনন্তষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে ছুর্বভ ও 
লেখাপড়ায় অনাবিষ্ট বলিয়া,. নানারূপ ভর্খপনা করিতে 
করিতে পুস্তক আনিয়া, পাঠ বলিতে কহিলেন। জগন্রীথ 
অপ্রতিভ হইলেন না, তিনি ধীরভাৰে পুস্তক. আনিলেন, 
এবং পুর্বে যাহা না পড়া হইয়াছে,  ধীরভাবে তাহারও আরতি 
ও ব্যাখ্যা করিতে লাগ্িলেন। রুদ্রদেব পুব্রের এই অপাধা- 
রণ ক্ষমত। ও স্বাবলম্বন দেখিয়া, যুগ্নাপৎ বিস্মিত ও আহ্লাদিত 


৮ নব চরিত। 


হইলেন । তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, জগম্নাথ কালে একজন 
'অনাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিবে। রুদ্রদেবের এই বিশ্বা অসূ- 
লক হয় নাই। কালে জগন্নাখ অনাধারণ পণ্ডিত হইয়া নমস্ত 
নভ্য নমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

জগন্নাথের বয়ম যখন আট বৎমর, তখন তীহার মাতার 
পরলোকপ্রাপ্তি ইয়। এত অল্প বয়নে মাতৃহীন হওয়াতে জগ- 
বনাখ পিতার অধিকতর আদর ও স্বেহের পাত্র হইয়া উঠেন । 
এই বময়ে তাহার এক মাতৃঘনা তাহাকে পুভ্রের স্ায় 
প্রতিপালন করেন। মাতৃ-বিয়োগপ্রযুক্ত পিতার আন্তয- 
স্তিক স্েহ, অষ্টব্ধীয় শিশুর দুঃশীলতা বৃদ্ধির একটি প্রধান 
কারণ হইয়া উঠে। বংশবা্টী (বাঁশবেড়িয়। ) গ্রামে রুদ্রদেব 
তর্কবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবদেব স্যায়ালস্কারের চতুষ্পাঈট 
ছিল | জগন্নাথের ওুদ্ধত্যদর্শনে ভবদেব সাতিশয় বিরক্ত 
হইয়া, তাহাকে 'আপনার চৌবাড়ীতে আনয়ন করেন । এই 
স্থলে জগন্নাথ সাহিত্য ও অলঙ্কার পাঠ শেষ করিয়া স্থতি 
পড়িতে প্রর্ত্ব হন। তিনি প্রতি দিন গ্রত্যুষে বংশবাদীতে 
যাইয়। জ্োষ্ঠতাঁতের ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। মানী 
তাঁহাকে বড় ভাল বামিতেন, এজন্য তাঁহার অনুরোধে রাত্রি" 
কালে তাহাকে ত্রিবেণীর বাটীতে আনিতে হইত। জগন্নাথ 
এইরূপে প্রতিদিন ত্রিবেণী ও বংশবাগিতে যাতায়াত করি- 
তেন। এপময়েও তাহার দুঃশীলতা একবারে তিরোহিত : 
হয় নাই। একদিন তিনি ভ্রিবেণী হইতে বংশবাটিতে আঁসিতে- 
ছিলেন, পথে দেখিতে পাইলেন প্রসিদ্ধ বিগ্রহ--পঞ্চানন 


জগন্নাথ উর্পর্ধীনন। ক 


ঠাকুরের সন্ুষ্গে অনেকগুলি ছাগ্র বলি হইতেছে । জগন্নাথ, 
মাংসত্রিয়তাবশতঃ পাগডার নিকটে একটি ছি ছাগ, ্রারথা 
করিক্েন:। 'পাগ্ডা তাহার প্রার্থনা পূরধ করিতে অনন্মত 
হইল । জগন্নাথ নে সময়ে কিছু কহিলেন না, নীরবে অধ্যা- 
পকের, চতুষ্পা্টীতে আসিয়া পাঠে প্রনত্ব হইলেন। পরে 
জগন্নাথ সন্ধ্যাকাঁলে যখন গৃহে প্রত্যাগ্রমন করিবেন, তখন 
গোপনে জ্োষ্ঠতাতের গৌশালি! হইতে একটি ঝুড়ী সংগ্রহ 
করিয়। লইলেন, এবং গোপনে উই। লইয়ী, গৃহে যাই- 
বাঁর সমগ্র পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরের সুখে উপনীত হই- 
লেন। এ সময়ে মন্দিরে কেহই উপস্থিত ছিল না! পারা 
নায়ংকালীন আরতি সাপন করিয়া গনি গৃহে 
শিয়াছিল; সুতরাং জগন্নাথ দিঃশনে ও দিংলক্বো চট 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, নিঃশব্দে ও নিঃসক্কৌচে সমস্ত অল- 
্কারসমেত পবিত্র বিগ্রহ ঝুড়ীতে রাখিলেন এবং নিঃশবে 
ও নিঃক্কোচে উহা মাথায় লইয়া, ত্রিবেধীতে আগ্রমন পূর্বক 
বাগীর নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীর জলে ফেলিয়া দিলেন । 
পর দিন প্রাতঃকাঁলে পাণ্ডারা আপনাদের উপজীব্য বিগ্রহ 
দেখিতে না পাইয়া নাতিশয় চিন্তিত ও বিষণ হইল । তাহারা 
জগন্নাথের স্বভাব জানিত, সুতরাং জগন্নাথকেই অপহারক 
ভাবিয়া ভবদেৰ গ্তায়ালঙ্কারের টোলে আনিয়া, তাঁহাকে 
সমস্ত বিবরণ জানাইল। জগন্নাথ অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন, 
ভবদেব শ্নেহমধুরম্বরে তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
“জগন্নাথ ! পঞ্চাননবৃভান্ত কিছু অবগত আছ $৮ 














১০. নব চরিত।, 


জগরাঁথ নিরুত্তর রহিলেন ৷ তিনি নানারূপ অত্যাচার 
করিলেও কখনও মিধ্য। কথ! কহিতেন না ঃ অনেকেই তাহার 
এই সতাবাদিতার গ্রশংন! করিত । জগরাথ যাহাদের প্রতি 
অত্যাচার করিতেন, তীহারাঁও অনেক নময়ে তাহার সত্য- 
বাতা ও তেজন্তিতা দেখিয়া বিন্মিত হইত | জগন্নাথ যে, 
পঞ্চাননের দুর্দশা ঘটাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিলেন নাঁ। 
জ্যেষ্ঠতাত অতঃপর-কি বলেন, জাঁনিবার জন্ত নীরবে রহি- 
লেন। ভবদেব জগন্নাথকে নিরুত্বর দেখিয়! সমুদয় বুঝিলেন, 
কিন্তু ত্ুদ্ধ হইয়া কোন রূপ তিরস্কার করিলেন না, পূর্বের 
ন্যায় সিপ্ধ স্বরে জগন্নাথকে কহিলেন, 

“বিগ্রহ প্রতার্পণ কর । ই'হারা তোমার সহিত আর কখ- 
নও অনদ্্যবহার করিবেন না ।” 

জগন্লাখ তেজখ্তাসহকারে কহিলেন, 

“উহারা অগ্রে মহাশয়ের পাঁদম্পর্শ পূর্বক প্রতি বৎসর 
আমাকে এক একটি পাঁঠা দিবার অঙ্গীকার করুক ।* 

পাণ্ডার। তাঁহাই করিল ৷ জগন্নাথ তখন পঞ্চানন ঠাকুরকে 

পুক্ষরিণীর যে স্থানে রাখিয়াছেন, তাহ! নির্দেশ করিয়া পাগ্ডা- 
দিগকে কহিলেন, "ঝুড়ীটি জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে দিয়। 
যাইও |” পাগারা জগন্নাথের নির্দেশ অনুসারে বিগ্রহ তুলিয়া 
লইল। এদিকে জগন্নাথের মাতৃঘদ। দেবতার এই ছুরবস্থার 
বিবরণ অবগ্ণত হইয়া সাঁতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি জগন্নাথকে 
অনেক তিরক্ষার করিলেন, এবং পাঁছে জগন্রীথের কোন 
অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় পঞ্চানন ঠাকুরের পুজা মানিলেন । 
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এইরূপ ছুঃশীল হইলেও জগন্নাথ পাঠে অমনোঁষোগী 
ছিলেন না। তিনি যে শাস্ব পড়িতে আরম্ভ করিতেন, 
অদাধারণ দুদ্ধি ও তীক্ষ প্রতিভাবলে অল্প সময়ে ও অল্প 
আয়ানে তাহাই আয়ত্ত করিয়া তুলিতেন। পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে যে, জগন্নাথ এই অময়ে স্থতিশান্ত্র পড়িতে- 
ছিলেন। প্রদিদ্ধ পণ্ডিত চন্্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতির 
প্রণীত “ভ্বৈভনির্ণয়" নামে একখানি স্মতিগ্রন্থ আছে। 
চন্্রশেখর ঘিদ্যাবাচম্পতি ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের পিতা 
হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর | একদা ভবদেব এ 
গ্রন্থ খানি আপনার এক জন প্রধান ছাত্রকে গড়াইতেছি- 
লেন। অধ্যাপনাঘময়ে বহু চিন্তাতেও গ্রন্থের এক স্থলের 
অর্থপরিগ্রহ করিতে না পারিয়া কহিলেন, 

“এই অংশ জ্যেঠা মহাশয় ভাল বুঝিতে পারেন নাই ।* 

নিকটে জগন্নাথ বঙিয়াছিলেন, ভবদেবের কথায় ঈষৎ 
হা্িয়া অবস্কুচিত চিত্তে কহিলেন, 

“মহাশয়ের জ্যেঠা বেশ বুঝিয়াছিলেন, আমার ফ্ে 
বুঝিতে পারিতেছেন নাঁ।' | 

দ্বাদশব্ষীয় বালকের এইরূপ প্রগল্ততার় ভবদেব 
লাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তীহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। 
জগন্নাথ জ্যে্তাতকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, কিছুমাত্র ভয় পাইলেন 
না, গ্রন্থের যে স্থলের অর্থনংগতি হয় নাই, অল্লানবদনে ও 
বিলক্ষণ সমীচীনতানহকারে তাহার মীমাংসা করিয়া 
রিলেন। ইহাতে মহজে লেই স্থলের অর্থ পরিস্ফুট হইল 
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ভবদ্দেষ অনেক ভাবিয়াও জগ খর মীাংবায় কোন দোষ 
ধরিতে পারিলেন না। ইহাতে ভবদেরের আহ্বারের অবধি 
রহিল না। তিনি জগন্লাথকে আনিদন  ক্ুরিজেন। এত 
ক্ষণে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্সিল যে, কানে জগ এক জন 
অনাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিবে। ভবদের জণুন্নাথের এই 
রূপ গ্রতিভাদর্শনে যতুপূর্বক তাহাকে স্থতি পড়াইতে লাগি 
লেন। অন সময়ের মধ্যে জগন্নাথ এ শান্ত্রে পারদশা হইয়া 
উঠিলেন। তিনি ধীরভাবে স্থতিশান্ত্রের বিচার করিয়! 
আপনার অসাধারণ পাত্ত্যি রিকাশ করিতেন, এবং ধীর" 
ভাবে স্থতিঘটিত ভুরু বিযনতর গুলির বিশদরূণে ব্যাখ্যা করিয়া, 
ব্যবস্থা দিতেন এই বময়ে "তাহার বয়স দ্বাদশ রতনরের 
অধিক হয় নাই। দ্বাদশবর্ধীয় বালককে এইরূপ একজন প্রধান 
স্মার্ত হইতে দেখিয়া,. সকলেই নিরতিণয় বিম্ময় প্রকাশ 
রুরিয়াছিলেন। 

১১১৬ লালে (হী; ১৭০৯ অবে) জগন্নাথ পরিণয়-ত্রে 
আবদ্ধ হন। মেড়ে গ্রামের দ্রৌপদী নামে একটি সুলক্ষণ- 
সম্পন্লা বালিকার লহিত তাহার রিধাহ হয়| এই নময়ে জগ- 
শ্নাখ প্রঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, 
জগন্নাথ, জরাগ্রস্ত পিতার একমাত্র,সম্তান ছিলেন, এইজন্য 

তাহাকে এত অন্নবয়নে উদ্বাহ-বন্ধনে আরদ্ধ হইতে হইয়াছিল॥ 
তিনি অগ্নবয়রে মাতৃহীন হন, তীহার পিড়া জরাজীর্ণ হইয়া, 

ধিক জীরনের চরম দীয়ায় পদার্পন করেন। অুতরাং শেষ 
দশায় পুকত-ধুর মুগ্ধ নিরীক্ষণ করিতে পিতার রলবততী ইচ্ছা 
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জন্মে । প্রাচীন মতাবলম্বী রুদ্রদেব এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে 
ক্রুটি করেন নাই । তিনি ষথাবিধানে পরম স্নেহাস্পদ তনয়কে 
একটি মনোমত কুমারীর সহিত সম্মিলিত করিয়া, বি 

মনোরথ নিদ্ধ করিয়াছিলেন। 

অল্প বয়মে বিবাহ হইলেও জগন্নাথ িদযশিকষায় অমনো- 
যোগী হন নাই। তাহার বিবাহের কিছু দিন পরেই ভবদেব 
স্যায়ালঙ্কারের পরলোকপগ্রাপ্তি হয়। এজন্য জগন্নাথ স্থতি 
অধান্ননের পর, আপনার বাঁদগ্রামে আৰিয়া, রঘুদেব বিজ্া- 
বাচস্মতির টোলে ন্যারশান্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত, 
ভাষায় ন্যায় অতি দুরূহ ও জটিল বিষয় । তীক্ষু মমীষা-সম্পন্ন 
না হইলে এই শাস্ত্রে বাৎপত্তি লাঁভ করা . দুর্ঘট । কিন্তু 
জগন্নাথের মনীষার অভাব ছিল না, তিনি অন্ন সময়েই 
ন্যায়শান্ত্র আয়ত্ব করিয়া, একজন প্রপিদ্ধ নৈয়ায়িক হইয়! 
উঠেন। সাধারণ নৈয়ারিকগণের ম্ায় তাহার কেবল বাচা 
লতা ব। পাগ্তি্ত্যাভিমান ছিল না।. এ নকল নৈয়ায়িক 
দ্িগের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই, বহুশাস্ত্ে 
দর্শন আছে কিন্ত কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই, বিচারে প্ররত্ি 
আছে, কিন্তু যুক্তিপ্রদর্শনে ক্ষমতা নাই। জগন্নাথ এ অহ 
মুখ ও অর্হারী পণ্ডিতনম্প্রদায় অপেক্ষা! সর্ধাংশে: উন্নত 
ছিলেন। তাহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল, বন্ুশাস্ত্রে প্রবেশ ছিল, 
এবং যুক্তি প্রদর্শনে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে, 
্যায়শান্তর পড়িতে আরম্ভ করার এক  বত্নর পৰে, তিনি 
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বিচারে পরাজিত ও সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । এই পণ্ডিতের 
নাম রমাবল্লভ বিদ্যাবাহীশ | ইনি বিখ্যাত জগদীশ তর্কাল- 
হকারের * পৌল্র। রমাঁবল্লভ একদা কতিপয় শিষ্যনমভি- 
ব্যাহারে রঘুদেবের টোলে আসিয়া, অতিথি হন এবং মহা 
দর্পে বিচার আঁরন্ত করিয়া, সকল ছাত্রকে অপ্রতিভ ও পরা- 
জিত করিয়! তুলেন । সমুদয় ছাত্র পরাভূত হইল দেখিয়া, 
রঘুদেব অন্যায় মার্গ অবলম্বন পূর্বক রমাঁবল্লভের সহিত 
কুট তর্ক আরম্ভ করিলেন । রমাবল্পভ ইহাঁতে বিরক্ত হইয়া 
তথায় ক্ষণকাঁলও অবস্থান করিলেন না । পূর্বের ম্যায় মহা- 
দর্ণে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। জগন্নাথ বাড়ীতে 
আহার করিতে গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারের কিছুই অক- 
গত ছিলেন না, শেষে চতুষ্সাগীতে আপিয়া সমুদয় শুনি" 
লেন। অভ্যাগত পণ্ডিত আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া, চলিয়! 
গিয়াছেন শুনিয়া, জগন্নাথ হৃদয়ে আঘাত পাইলেন; তিনি 
আর কালবিলম্ব করিলেন না, রমাবল্লভের উদ্দেশে টোল 
হইতে প্রস্থান করিলেন | পথে রমাবল্লভের সহিত নাক্ষাৎথ 
হইল । জগন্নাথ আত্মপরিচয় দিয়া তাহাঁকে চতুষ্পািতে প্রতি- 
নিরত্ত হইতে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন । রমাবল্পভ 
তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে দন্মত হইলেন না | জগন্নাথ 
গ্েহে বিনীতভাবে কহিলেন, | 


* রাগদীশ তর্কালঙ্কার নবন্ধীপের একজন প্রধান টনয়ায়িক। ইনি নযাযশান্ের 
টীকা করি। লোব-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 
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“মহাশয় ! জগদীশ-প্রণীত গ্রন্থের এক স্থলে আমার বড় 
নন্দেহ আঙ্ধে। যখন অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, তখন 
আমার সন্দেহ ভর্খন করিয়া দিলে নাতিশয় উপকৃত হইব |” . 

রমাবল্পভের ক্রোধ তখনও শান্ত হয় নাই। তিনি তীব্র 
ভাবে কহিলেন, | 

“আর মেই বিতগ্াবাদী রঘুদেবের মুখ দর্শনে ইচ্ছা নাই। 
ভুমি প্রশ্ন উথাপন কর, আমি এই খানেই তাহার উত্তর দিব” 

জগন্নাথ অপ্রতিভ বা বিচলিত হইলেন নাঁ। তিনিন্যায় 
শান্তের এমন একটি দুরহ প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলেন যে, রমাঁ- 
বল্লভ অনেক ভাবিয়াও তাহার উত্তর ঠিক করিতে. পারিলেন 
না। এদিকে জগন্নাথ বিশেষ নুশ্ষ যুক্তির সহিত স্যায়-শাস্ত- 
ঘটিত প্রত্যেক কথার মীমাংনা করিতে লাগিলেন | রমাবল্লভ 
জগন্নাথের শান্্ীয় জ্ঞানের গভীরতা, যুক্তি-প্রয়োগ-নৈপুণ্য 
ও নুক্ষ্-বিচার-প্রণালী দেখিয়া, বিস্মিত ও চমকিত হই- 
লেন। ক্রমে তাহার দর্প অন্তঠিত হইল। তিনি জগন্নাথের 
মুখে জটল ন্তারণাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে 
পুনর্বার টোলে দমাগত হইলেন । আর তাহার পূর্বের স্যায় 
উদ্ধতভীব রহিল না। নবদ্বীপের প্রনিদ্ধ নৈয়ার়িক ষৌড়শ- 
বর্ধীয় বালকের নিকট স্ায়শাস্ত্রের বিচারে পরাজিত হইয়া, 
পরম পরিতোষসহকারে ভ্রিবেণীর চতুষ্পাঈীতে আতিথ্য গ্রহণ 
করিলেন। অতিথি বিমুখ হওয়াতে রঘুদেব সশিষ্য অনা- 
হারী ছিলেন। এক্ষণে রমাবল্পভের ভোজন শেষ হইলে, 
তিনি সাতিশয় আহ্বাদসহকারে আহার করিলেন । 
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:. জশ্বননীথ এইন্সপে সাত আট বৎসর ত্রিবেশীর চতুষ্পাীতে 
.থাকিয়া, ম্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । শাস্ত্ানুশীলন 
ও শাস্ত্রীয় আলাপ তীহার বিশুদ্ধ আমোদ ছিল। তিনি 
বিশিষ্ট অভিনিবেশসহকারে সকল শান্্ই আস্ঘোপাস্ত 
অধ্যয়ন করিতেন । শ্িক্ষ। তাহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়া” 
ছিল, ভূয়োদর্শন ভীহার বিচারশক্তি. মাঁজ্জিত করিয়াছিল, 
এবং প্রগাঢ় কর্তব্য-জ্ঞান তীহার স্বভাব উন্নত করিয়া তুলিয়া 
ছিল। তিনি সাধনায় অটল, লহিষুণতায় অবিচলিত এবং 
অধ্যবসায়ে অনলদ ছিলেন । বাহার লহিত্ত তাহার একবার 
মাত্র শান্্রীলাপ হইত, তিনিই তাহাকে অদাধারণ পণ্ডিত 
বলিয়া সম্মান করিতেন ॥ এইরূপে তাহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি 
চারি দিকে প্রসারিত হইল | তিনি বাল্যে দুঃশীল ও দুক্কর্্- 
রত ছিলেন, যৌবনে সুশীল ও সৎকর্মান্বিত হইয়।, শান্ত্রা- 
লোঁচনায় মনোনিবেশ করিলেন । 

ক্রমে র্ুদ্রদেবের আহুক্ষাল পূর্ণ হইল। নব্বই বংনর 
বয়নে রুদ্রদেব ইহলোঁক হইতে অবহ্ৃত হইলেন । রুদ্র- 
দেব নিরতিশয়, দরিদ্র ছিলেন, এজন্ঠ পুত্রের জন্য 
কিছুরই সংস্থান করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাতে 
হার কোন ক্ষোভ জন্মে নাই। তিনি পুত্রের অসাধারণ 
বিস্তাবুদ্ধিকেই তীয় ভাবী জীবমের একমাত্র সম্বল বিরেচনা 
করিতেন |. তাহার সৃড় বিশ্বাস ছিল, জগপ্নাথ আপনার 
বিদ্যার প্রভাবে অনায়াসে জীবিকানির্বাহে সমর্থ হইবে । 
এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি নর্বদ 
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সঃ থাকিতেন + কোন বিরাগ অথবা! কোন নস একদিনের 
জন্যও তাহার প্রসন্নতা কলুষিত করে নাই। তিনি নংযত- 
ভাবে আপনার -কা্ধ্য করিতেন, এবং আপনার কার্ধ্য করি- 
যাই, আপনি পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি যে অবস্থায় পতিত: 
হইয়াছেন, ষে অবস্থা তীহাকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ঘর্ম্া্- 
কলেবর করিয়া তুলিয়াছে, দে অবস্থার জন্য কখনও আক্ষেপ 
প্রকাশ করিতেন ন1। তীহার পুশান্তভাব অটল ও অপরিমেয় 
ছিল, তিনি অমূল্য পুক্র-রাত্রের অধিকারী হইয়া, আপনাকে 
মহাভাঁগ্যবান্‌ ও সম্দ্ধ বিবেচনা করিতেন | রুদ্রদেব সুখী ও 
সন্তষ্ট ছিলেন। ঘোরতর দরিদ্রতা কখনও তাহার প্রসন্ন 
হৃদয়ে কালিমার নখ্ার করে নাই। . 
পিহ্বিয়োগ-নময়ে জগন্নাথের বয়স চব্বিশ বত্নর হইয়া 
ছিল। এই তরুণ বয়নে সংপারের ভার পড়াতে তিনি 
চারি দিক অন্ধকারময় দ্রেখিতে লাগিলেন । গৃহে প্রায় 
কিছুরই নংস্থান ছিল না| রুদ্রদেবের সম্পত্তির মধ্যে ছুইটি 
পিতলের জলপাত্র, কিঞ্চিৎ -তৈজন ও বার্ষিক পঞ্চাশ 
টাঁকা উপন্বত্বের এক খণ্ড নিক্ষর ভূমি ছিল। জগন্নাথ এঁ 
নাঁমান্য দম্পতির প্রার দমস্তই বিক্রয় করিয়া, পিতার শ্রাদ্ধাদি 
নম্পন্ন করিলেন, কেবল মাঁতৃষসার একান্ত অনুরোধে পিত্ত 
লের জলপাত্র .দুইটি গৃহে রাখিলেন। . এইরূপে সর্কন্বান্ত 
হওয়াতে জগন্নাথের কষ্ট্েরে অবধি রহিল না দিনান্তে 
উদারন্ন সংগ্রহ করা ছুর্ঘট হইয়া উঠিল। তিনি অপরের 
নিকট হইতে গৃহ কর্খের উপযোগী ভব্যাদি চাহিয়া কার্য 
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করিতে লাগিলেন । এইরূপে ছুরবস্থার একশেষ হওয়ীতে 
তাহাকে অর্থ উপার্জনের পথ দেখিতে হইল। জগন্নাথ 
চতুষ্পাী পরিত্যাগ করিলেন । এই নময়ে তিনি অধ্যাপকের 
নিকট হইতে “তর্কপর্ানন” উপাধি প্রাপ্ত হন| 

জগন্নাথ তর্কপঞ্ধানন কোনরূপে একটি টোল খুলিয়া, 
ছাত্রদিগ্রকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার অধ্যাপনা- 
গুণে নানাদেশ হইতে অনেক শিক্ষার্থী আনিতে লাগিল । 
জগন্নাথ সুনিয়মে ঘকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন | অন্ভুত 
পাণ্ডিত্য-বলে ক্রমে তাহার খ্যাতি বাড়িয়া উঠিল, নানা 
স্থান হইতে নিমন্ত্রণপত্র আসিতে লাগিল, অনেক ধর্মপরা- 
য়ণ ভূম্বামী তাহাকে নিষ্কর ভূমি দিতে লাগিলেন | রুদ্র- 
দেবের আশা ফলবতী হইল । আপনার বিদ্যাবুদ্ধির বলে 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অনেক এর অধিকারী হই 
উঠিলেন। 

সুপগ্ডিত ও সুবিদ্বান্‌ বলিয়া, জগন্নাথ এমন মাঁননীর 
ছিলেন যে, অনেক বড় বড় 'লোক তাহাকে সাতিশয় শ্রদা 
করিতেন |. নন্দকুমার রায় এই সময়ে মুর্ধিদাবাঁদের 
নবাবের দেওয়ান ছিলেন। নবাবের দরবারে তাহার 
বিশি্ই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। দেওয়ান নন্দকুমার 
জগন্নাথকে লাঁতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন একদিন নবাব 
নন্দকুমারের মুখে জগন্নাথের অলৌকিক পাণ্ডিত্যের বিব- 
রণ শুনিয়া তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। নন্দকুমার 
এজন্য জগন্নাথকে পত্র লিখিলে জগন্নাথ নির্দিষ্ট দিনে নবাবের 
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দরবারে উপনীত হন। নেই নময় সমাগত মৌলবীগণ জগ- 
নাথকে ধর্্মবিষয়ে কয়েকটি দুরূহ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে জগ- 
ন্লাখ বিলক্ষণ শিষ্টতাসহকারে দরল ভাষায় তাহার যথাযথ 
উত্তর দান করেন । নবাব ইহাতে নাঁতিশয় গ্রীত হইয়৷ জগ্র- 
নাথকে হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি পারিতোধিক দেন। কিন্তু 
হস্তী, ঘোটক ব্রান্গণ পণ্ডিতের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় বলিয়।, 
জগন্নাথ কেবল নিশান, ডঙ্কা ও পারদীক ভাষায় নিজ নামা- 
ফ্কিত মোহর গ্রহণ করেন, এবং নবাবের নিকট দ্বিতল ইষ্টকা- 
লয় নিন্মাণের, যান আরোহণের ও আঁপনার ইচ্ছানুলারে 
বাড়ীতে নওবাঁঙ৬ বনাইবার অনুমতি লইয়!» .আবাস-গুহে 
প্রত্যাগত হন । এই অবধি নৰাবের দরবারে জগন্নাথের সন্তরম. 
ও খ্যাতি বাড়িয়া উঠে ॥ মুধিদাবাদের নবাব ও দেওয়ান 
নন্দকুমার ব্যতীত কলিকাতার প্রধান শাঁননকর্ত। ন্যার জন 
শোর সাহেবষ্*, প্রধান বিচারপতি দ্যার উইলিয়ম জোন্ন 
সাহেব শ” শোভাবাজারের রাজ। নৰকৃ্ণ, বদ্ধনীনের মহা- 
রাজ ত্রিলোকচন্দ্র বাহাদুর, নবীপের মহারাজ কুষ্চন্দ্র রায় 
প্রহৃতি বড় বড় লোকের নিকট জগন্নাথের বিশিষ্ট সম্ভ্রম ছিল। 


* স্যার জন শোর্‌ এদেশে রাঁজকার্ঘ্যে নিযুক্ত হইয়া! আসিয়া ক্রমে গবর্ণরের পর' 
প্রাপ্ত হন। ইহ'ণীর নময্নে বারাঁণসী ব্রিটিশ কোম্পানির, অধিকার হয়। ইনি' 
শেষে লর্ড টেনমাউথ নামে প্রসিদ্ধ হন। 

4 স্যার উইলিয়ম জোব্স নুপ্রীমকোর্টের জজ ছিলেন। সংন্কৃতে ইহ'র বিশিষ্ট 


ব্যৎপত্তি ছিল। ইনি ইঙ্গরেজীতে সংস্কৃত অভিজাত" নাটকের অনুবাদ 
করেন। 
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ইরা অবকাশ পাইলেই জগন্নাথের নহিত্ত মাক্ষাৎ করিতে 
আদিতেন। নেরময়ে আমাদের দেশের ধনিগণ বিষ্ার 
যথোচিত মমাদর করিতেন । তাহাদের নিকট লক্ষ্মীর ন্যায় 
দরম্বতীরও নমুচিত সন্মান ছিল। তাহারা নিক্ষর ভূমি বা 
অর্থ দিয়া, দেশের প্রধান প্রধান অধ্যাপকের গ্রাসাচ্ছাদনের 
মুবিধ করিয়া দিতেন। এইরূপ অর্থ-নাহাধ্য পাওয়াতে 
পণ্ডিতগণ নিশ্িম্ত মনে শাস্ান্বশীলন করিতেন | তাহাদের 
কোন অভাব বা কোন সাংধারিক ভাবনা ছিল না । অম্ৃত- 
ময়ী নারম্থতী শক্তির উপানন। করাই তাহাদের একমাত্র কার্য 
ও আমোদ ছিল। তাহারা মংযতচিত্বে এই উপারনাতেই 
নময় ক্ষেপ করিতেন,এবং সংযতচিতে এই উপাপনা করিয়াই, 
আপনাদের দেশকে গৌরবান্িত করিয়া তুলিতেন ক্৯। 
পূর্বে উত্ত হইয়াছে, নবদীপের রাজা ক্ুষ্চন্দ্র রায় জগ- 
ন্নাখ তর্কপঞ্চাননকে বিশিষ্ট শ্রন্ধ! করিতেন। কিন্তু প্রথমে 
ক্ুষ্চন্দ্রের লহিত জগন্নাথের সভ্ভাব ছিল না। গ্রত্যুত 
অনেক নময়ে রুষ্চন্ত্র জগন্নাথের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় 
* জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমর্কালে ্তায়শাস্্ব্যবসায়ী ইরিরাম রকি, 
কৃ্কানন বাচপ্পতি, রামগোপাল মার্্বতৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ; ধর্শশান্ত্রববাব- 
সায়ী গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচল্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, ফড়দর্শনবেতা| 
শবরাম বাচম্পতি, রামবন্পত বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, 
মধুন্দন ন্যায়ালঙ্কার, বাস্ত বিদ্যালস্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, গুপ্তিগাড়া-নিবাসী প্রদিদ্ধ 
বাতি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পঙ্িতগণ বর্তমান ছিলেন। নবদধীপের কৃষচন্ত 
রায় বাহাদুর প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী তৃত্যামিগণ অর্থ দিয়া, ইহাদিগকে উৎসাহিত 
করিতেন। ৃ্‌ 


জগরাথ তর্কগরণনন | : ১ 


দেন। একদা রুষ্চচন্দ্র রায় আপনার. সভাপত্ডিত্ত গুপ্তগন্লী- 
নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে কহেন যে, এক সপ্তাহের 
মধ্যে একটি নূতন ভাবের কবিতা রচনা. করিতে পারিলে 
এক শত রৌপ্য মুদ্রা ও এক শত বিঘ| নিক্ষর ভূমি পারি 
তোধিক দেওয়া যাইবে । উপস্থিত কবি বলিয়া বাণেশ্বরের 
বিশিষ্ট প্রতিপত্তি ছিল । সকলেই তীহার কবিস্বের প্রশংসা 
করিত; রুষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় এক্ষণে বাঁণেশ্বর কবিতারচনার্থ 
নৃতন ভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বছ চিন্তাতেও 
কৌন অভিনব ভাব সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, শেষে 
নগ্তম দিবে কোন রূপে একটি কবিতা রচনা করিয়া 
কষচনদ্রকে শুনাইলেন। কুফচন্ত্র বাণেশ্বরের কবিতার একক 
এক খণ্ড গ্রতিলিপি আপনার অধিরুত নমাজের পণ্ডিত- 
মগ্ডলীতে পাঠাইয়া ঘোষণা করিয়। দিলেন যে, ধিনি এক 
মানের মধ্যে নংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত ভাষায় এই ভাবের কবিতা 
বাহির করিতে পারিবেন, তাহাকে এক শত রৌপ্য মুদ্রা 
নহিত এক শত বিঘা! নিষ্ধর ভূমি পারিতোষিক দেওয়া 
যাইবে । পত্তিতগণ পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় নানা গ্রন্থ 
আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও বাণেশ্বরের 
কবিতার অনুরূপ ভাব দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা 
তীহার্দিগকে কবিতাটিকে নূতন বলিয়। স্বীকার করিতে হইল। 
ইহার কিছু দিন পরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোন কার্ধ্য উপ- 
লক্ষে কুষনগরের রাজবাটীতে উপস্থিত হইলে রাজ্কা তাহাকে 
বাণেশ্বরের লিখিত.করিতা৷ গুনাইয়া, উহা নূতন ভাবের কি 


২ মধচরিত। | 


না, জিজ্ঞানা করিলেন । জগন্রাথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া 
সন্মিত মুখে প্রনিদ্ধ হিন্দী কবি তুলসী দানের লিখিত অবি- 
কল এ ভাবের পদক্ঈ আরৃত্বি করিয়া কহিলেন, কবিতাটির 
ভাব এপদ হইতে লংগৃহীত হইয়াছে | এই সময়ে বাণেশ্বর 
নভায় উপস্থিত ছিলেন। রুষ্ণচন্দ্র গ্রন্থান্তরের ভাব হরধ 
জন্য কুপিত হইয়া, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাতে তিনি 
কহিলেন, 

“আমি বু আয়ামেও নুতন ভাব সংগ্রহ করিতে না 
পারিয়া অগত্যা এ পদটি অবলম্বন পুর্বাক কবিতা রচন। 
করিয়াছিলাম + ভাবিয়াছিলীম সংস্কৃত শান্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডি- 
তের! হিন্দী ভাষার অনুশীলন করেন না, সুতরাং তাহারা 
নংস্কৃত গ্রন্থে ঈ ভাব দেখিতে না পাইয়া, আমার কবিতাটিকে 
নূতন বলিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এই দুরন্ত পণ্ডিত যে, 
হিন্দী গ্রন্থ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহ। জানিতাঁম না ।” 

কুষ্চন্দ্র বাণেণ্বরের কথায় আর কিছু না বলিয়। হষ্ট- 
চিত্তে পূর্ব গ্রতিজ্ঞানুসারে জগনীথ তকপক্চাননকে উখড়া 
পরগরণায় একশত বিঘ। নিক্ষর ভূমি ও শত মুদ্রা প্রদান করিয় 
কহিলেন, রা 

“এই বাগীতে আপনারচণ্তীপাঠের বৃত্তি নাই। কিপ্রকারে 
সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয়? 

তুলসীদাসের প্রণীত পদটি এইঃ__ 
 শঅগমে তোষ, ঘব আয়া সয হাসা তোমষ্‌ রোয়। 
এয়সা কাম করে পিছে হানি না হোয় ॥% .. . 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন । ্‌ হ্৩ 


জগৎ রত নগর বাক্যে বির হইয়া উতর 
করিলেন, 

পবর্ধমানের মঙ্থারাজ প্রভৃতি বিদ্যাৎসাহী তৃত্বামিগণ 
থাকাত্রে আমার অন্ন-সংস্থানের কোন কষ্ট নাই।" 

রুষ্চচন্্র বিদ্যো্সাহ ও গুগগ্রাহিতীয় আপনাকে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়! জাঁনিতেন, এক্ষণে জগন্নাথের মুখে অপরের উৎকর্ষ- 
সুচক বাক্য শুনিয়া, যারপরনাই কুদ্ধ হইলেন। কিন্ত দে 
ন্ময়ে জগন্নাথকে কিছু বলিলেন না, সমাদরের সহিত্ব 
তাহাকে বিদায় করিয়া, তাহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর রহিলেন। 

ইহার কিছুকাল পরে জগন্নাথ 'তর্কপঞ্ধানন কোন ব্যক্তির 
প্রার্থনা অনুসারে ব্রাহ্মণের তুলসীমালাধারণের আবশ্বুকতা 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্চচন্দ্র আপনার মভা- 
পগ্ডিতগণের সাহায্যে এ র্যবস্থার আশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন 
করিতে যথাশক্তি প্রয়াম পান। কিন্তু তর্কপঞ্জাননের জসীম 
পাগ্ডত্যে তাহার প্রয়াস সর্বাংশে বিফল হয়। কুষচন্ত্ 
জগ্রাখের প্রতি পূর্বেই জুদ্ধ হইয়ীছিলেন, এক্ষণে আপ- 
নার প্রয়ান বিফল হওয়াতে ভীহার ক্রোধ বাদ্ধিত হইয়া 
উঠে | 

এই সময়ে হিন্দুলমাজে রাজ! রুষচচন্দ্রের অদীম প্রতাপ 
ও প্রভূত্ব ছিল৷ নকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত । তিনি 
ইচ্ছ৷ করিলে যে কোনব্যক্তিকে জাতিচ্যুত করিতে পারি- 
তেন। তাহার ইচ্ছা। হইলে জাতিত্রষ্ট ব্যজিও পুনর্বার আপ- 
নার নমাজে উহিতে পারিত। এবিরয়ে কেহই দে সময়ে 


২৪ নব চরিত । 


তাহার ক্ষমতাম্পদ্ী হন নাই। কিন্তু কুষ্ণচন্্র আশানুরূপ 
অর্থ না পাইলে মমাজভষ্ট ব্যক্তির নমম্বয়ের অনুমতি দিতেন 
না। ইহাতে অনেকেই, জাঁতিচ্যুত হইলে তাহাকে বনু অর্থ 
দিয়া, জাতিতে উঠিত | ত্রিবেণীর নিকট বিশপাঁড়া নামে 
একখানি গ্রাম ' আছে । এ গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
কোঁন অপবাদে রমাজচ্যুত হওয়াতে রাজা কষ্ণচন্দ্রের অনু- 
গ্রহের প্রত্যাশায় দীর্ঘকাল তাহার নিকট অবস্থান করেন, 
ব্রান্মণের আগ্রহ দেখিয়া, কৃষফচন্দ্র বহু অর্থ প্রার্থনা করিলেন । 
্রান্ধণ ধনশালী ছিলেন না, সুতরাং ক্ুষ্ণচন্দ্রের প্রার্থনাপুরণে 
একান্ত অনমর্থ হইয়া কাতরভাবে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 
নিকট আসিলেন | জগ্রনাথ দরিদ্র ব্রাহ্মণের এইরূপ ছুর- 
বস্থায় বড় দুঃখিত হইলেন | তিনি নে সময়ে অনেক 
আশ্বাস দিয়া, ব্রাক্ষণকে বিদায় করিলেন । যেরূপেই হউক, 
এ নির্ধন ব্যক্তির উপকার করিতে জগন্নাথ এক্ষণে বদ্ধপরি- 
কর হইয়া উঠিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ছুর্গোত্নব আরম্ত 
হইল। এই উপলক্ষে অনেক সন্তরান্ত ব্যক্তি জগন্নাথের বাটীতে 
উপস্থিত হইলেন | জগন্নাথ ই হাদিগকে কহিলেন, 

“কোন ব্যক্তি কর্মদোষে বা অপবাদবিশেষে পতিত 
হইলে শান্ত্রজ্জ পণ্ডিতের ব্যবস্থা অনুনারে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়|, জাতিতে উঠিতে পারে । এবিষয়ে নবদ্বীপের রাজা 
রুষ্চচন্্র হস্তক্ষেপ করেন কেন? তিনি ধর্্শ্ান্ত্র-ব্যবসায়ী 
পণ্ডিত নহেন, স্বাধীন রাজাও নহেন। সুতরাং এ বিষ্বয়ে 
তাহার হস্তক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার নাই। আমি 
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শাস্ত্াদুমারে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজভরষ্ট ব্যক্তিদিগকে 
মমাজে তুলিতে ইচ্ছা! করি ।* 

জগন্নাথের এইরূপ নাহন ও স্পবাদিতা দেখিয়া সমাগত. 
ব্যক্তিগণ কিছুকাল নিরুত্তর রহিলেন। পরে তাহাদের 
অনেকে কহিলেন, 

“রাজ! রুঝ্চন্দ্র ৰাতিশয় প্রতাপশালী। ভীহীর অমতে 

কোন কাজ করিলে বিপদ ঘটিতে পারে ।” 

জগন্নাথ দৃঢ়তার নহিত বলিলেন, 

“আপনার কিছুমাত্র ভীত হইবেন না। আমি শীত্ত 
বিশপাড়া গ্রামের একজন ব্রাহ্মণের নমন্বয় করিব” 

সকলে জগন্নাথের এইরূপ তেজস্বিতায় সন্তষ্ট হইলেন। 
নির্দি দিনে দরিদ্র ব্রাহ্মণের সমম্বয়-কার্ধ্য নির্ধিস্্রে সম্পন্ন 
হইল। ক্রমে অনেকে আসিয়া জগন্নাথের ব্যবস্থা লইয়া, 
জাতিতে উঠিতে লাগিল । রাজা কুষ্ণচক্্র ইহা শুনিয়া লাতি- 
শয় বিরক্ত ও জুদ্ধ হইলেন । তিনি জগন্নাথকে অপ্রতিভ ও 
অপমানিত করিতে অনেক চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্ত 
নহনা ক্ুতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। 

কিছু দিন পরে ক্ুষ্চন্দ্র বাজপেয় নামে একটি' সমৃদ্ধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেন। কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড় প্রভৃতি দূরতর 
জনপদ্দের অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া; 
রুষ্নগরে উপস্থিত হন। পনর দিন পর্য্যন্ত মহতী সভায় এই 
পশ্তিতগণের বিচার হয়। বলা বাহুল্য, জগন্নাথ এই মহা- 
যজ্ঞে নিমস্ত্রিত হন নাই। নিমন্ত্রণ না হইলেও তিনি আপ 
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নার পাগ্ডিত্য-খ্যাতি অব্যাহত রাঁখিবার নিমিভ এক শত 
শিষ্য সমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন, এবং সভায় 
উপনীত হইয়া, সমাগত পণ্ডিতদ্রিগকে বিচারে পরাজিত 
করিয়া তুলেন। কিন্তু জগন্নাথ কুষ্ণচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ 
করেন নাই। রাজা বহু অনুরোধ করিলেও তাহার দ্রব্য 
গ্রহণ না করিয়া নিজ ব্যয়ে ভোজনাদি করেন। পরে যজ্ঞ 
শেষ হইলে জগন্নাথ ছাত্রদিগকে ত্রিবেণীতে পাঠীইয়া, স্বয়ং 
মুধিদাবাদে উপনীত হন, এবং দেওয়ান নন্দকুমারকে লমু- 
দয় ঘটন] জানাইয়া কর্তব্য অবধারণ করিতে অনুরোধ 
করেন। নন্দকুমার জগন্নাথকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও শ্রন্গা 
করিতেন। এক্ষণে তাহার প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শিত 
হওয়াতে নন্দকুমার ফ্কষ্চচন্দ্রের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া 
উঠিলেন। এই বময়ে নবাবের দরকারে রুষ্ণচন্ত্রের বার 
লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী ছিল। এজন্য দেওয়ান নবাবকে 
কহিয়। রুষ্ণচন্দ্রকে মুধিদাবাদে আনিতে এক শত পদাঁতিক 
পাঠাইয়া দিলেন । নবাবের আজ্ায় কুষ্চন্তর মুধিদাবাদে 
উপনীত হইলেন । নবাব তাহাকে এক দপ্তাহের মধ্যে নমু- 
দয় বাকী দ্বাজন্ব পরিশোধ করিতে কহিলেন, এবং উহার 
অন্যথ! হইলে তাহার প্রতি গুরুতর দণ্ড বিহিত হইবে বলিয়া, 
তয় দেখাইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের কথায় ভিয়মীগ হইলেন 
জগন্নাথের সহিত যে, দেওয়ান নন্দকুমাঁরের বিশেষ সন্তাব 
আছে, তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং কুষ্চন্দ্র এক্ষণে 
জগন্নাথের শরণাপন্ন হইতে অভিলাধী হইলেন। পরে তিনি 
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অনুপন্ধান করিয়া জানিলেন যে, জগন্নাথ মুধিদাঁবাদেই অব- 
স্থিতি করিতেছেন। কৃঞ্চন্দ্র অবিলম্বে তাহার নহিত নাক্ষাৎ 
করিলেন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য 
তাহার করুণাপ্রার্থী হইলেন । জগন্নাথ রাজা কুক্চচন্দ্রকে 
আপনার শরণাগত দেখিয়া, আর তাহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন 
না, দেওয়ান নন্দকুমারের নিকট যাইয়া, তাহার বিমুক্তির 
প্রস্তাব করিলেন । নন্দকুমাঁর নবাবকে কহিয়া কুষ্ণচন্দ্রকে 
উপস্থিত দায় হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি দিলেন । এই অবধি 
জর্গশ্নাথের নহিত কুষ্ণচন্দ্রের নৌহার্দ জন্মিল; ইহার পর আর 
কখনও তাহাদের এই দৌহার্দের ব্যত্যয় হয় নাই। 

জগন্নাথ তর্কপঞ্জানন এই ময় আমাদের দেশের অর্ধ- 
প্রধান অধ্যাপক ও পণ্ডিত ছিলেন । পাগ্ডিত্যের অনুরূপ 
তাঁহার অর্থ-ঙ্গতি ছিল না । এজন্য অনেক বিদ্যাৎসাহী 
ভূম্বামী স্বতঃপ্ররৃত্ত হইয়া, তাহাকে অর্থনাহায্য করিতে প্রন 
হইলেন । জগন্নাথের একখানি অতি জীর্ণ পর্ণ-কুটীর মাত্র 
ছিল। জগন্নাথ এক্ষণে ইটকালয় নিম্মীণ পূর্বক যথানিয়মে 
দুর্গোৎ্মব করিতে আরম্ভ করিলেন | রাজা নবরুষ্ণ তাহাকে 
বহুলাভের একখণ্ড ভুঁ-সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত 
বিষয় নানা অনর্থের মূল বলিয়া, জগন্নাথ উহা গ্রহণ করিতে 
সম্মত হন নাই | কিন্তু নবরুষ্ণ ইহাতে বিরত হইলেন ন1। 
তিনি জমীদারীসংক্রান্ত সমুদয় কার্ধ্তার আপনার হস্তে 
রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহাকে সম্পত্তি শ্রহণ করিবার জন্য 
অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ আর তাহার 
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অনুরোধ লঙ্ঘনে সমর্থ হইলেন না; একখানি ক্ষুদ্র পরগণা 
গ্রহণপূর্ক রাজা নবরৃফ্ণের বারনার সম্মান রক্ষা, করিলেন । 
নবদীপের অধিপতি ও বর্ধমানের মহারাঁজও রাজা নবরূষের 
এই সব্দস্রান্তের অনু্রণ করিয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই 
জগন্নাথের অনাধারণ বিদ্যা ও পাগিত্যের প্রতি লম্মান প্রদ- 
শনার্থ তাহাকে নিষ্ষর ভূমি দান করেন । 

_নৌভাগ্য বৃদ্ধির সহিত জগন্নাথের বংশও বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । তাহার দুই পুজ্র ও তিন কন্তা হইয়াছিল । প্রত্যেক 
পু্রের পাঁচটী করিয়া পুক্রনস্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সুতরাং জগ- 
লাখের ছুই পুল্র ও দশ পৌন্র বর্তমান ছিল। জ্যেষ্ঠ পৌল্র 
ঘনশ্টাম সার্বভৌম সংস্কৃতশান্ত্রে পারদর্শী ছিলেন । জগ- 
ন্লাের উপযুক্ত পৌন্র বলিয়া লোকে ইহার দম্মান করিত। 
জগন্নাথ অনুরূপ পৌল্র লাভে সন্তষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে হৃদয়ে একটি গুরুতর 
আঘাত প্রাণ্ত হন। জগন্নাথের বয়স ৬২ বৎসর, এই সময় 
পতিগ্রাণা দ্রৌপদীর পরলোক-পরান্তি হয়। জগন্নাথ মহা 
নমারোহে পত্ীর শ্রাদ্ধাদি কার্য বম্পন্ন করিলেন। কিন্ত 
ভার্ধ্যাবিয়োগে ভীহার যে নিদারুণ ছুঃখের সঞ্চার হইয়াছিল, 
তাহা দূর হইল নাঁ। অনেকে" জশক্লাথকে পুনর্ধার দার 
পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু জগরাখ 
তাহাদের কথায় কখনও কর্ণপাঁত করেন নাই । 

স্ত্রীধিয়োগ্নের পর জগন্নাথ ঈশ্বর-চিন্তায় অধিকতর আদক্ত 
হইলেন | তিনি রাত্রিশেষে শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক প্রাতঃ- 
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কত্য মমাপন করিয়া, বাহিরে আবিতেন, পরে অধ্যাপনা- 
কার্য শেষ করিয়া ক্সান, পুজা ও ভোজনের পর পারিবারিক 
বিষয়ের ব্যবস্থা করিতেন । অবশিষ্ট বময় ্রন্থগীণয়ন, অভ্যা- 
গত ব্যক্তিদিগের মহিত নদালাপ ও প্রতিবেশ্ীদিখ্বের অবস্থা 
পর্য্যবেক্ষণে অতিবাহিত হইত। জায়ংকালে জগন্নাথ নির্জন 
স্থানে বসিয়া, নিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বরচিন্তা করিতেন; কোন 
গুরুতর ঘটন1 উপস্থিত্ত না হইলে রন্ধ্যার পর কাহাঁরও সহিত 
আলাপ করিতেন না! 
এই সময়ে ইঙ্গ রেজদিগের শাসন-প্রণালী আমাদের দেখে 
বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজেরা আমাদের ব্যবস্থা” 
শাস্ত্র ভাল বুঝিতে পারিতেন না । এজন্ত যখানিরমে বিচার- 
কার্য নম্পন্ন হইত না । গবর্ণমেপ্ট এই গোলযোগ দূর করিবার 
অভিগ্রায়ে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঘ্বার। হিন্দুদিগের ব্যাবস্থা 
নঙ্কলন করিতে অভিলাষী হন। এই লঙ্কলনের ভার জগ- 
নাথের প্রতি নমর্পিত হয়। জগন্নাথ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে 
ব্যবস্থা-সংক্রান্ত একখানি বহৎ নংস্কৃত গ্রন্থক্চ স্লন করেন । 
যাবৎ তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাবৎ মাধিক 
পাঁচ শত টাকা পাইতেন। রঙ্কলন-কার্ধয শেষ হইলেও তাহার 
প্রতিমানে তিন শত টাকা বৃত্তি নির্ধারিত হয়। স্যার উই- 


* এই গ্রন্থের নাম, “ষিবাদভঙ্গার্ণৰ সেতু," ইহ চারি ভাগে বিজ্ঞ হয়৷ জগ- 
শ্রাথ কয়েকথানি সংস্কৃত গ্রনথও রচনা! করেন। কিন্তু অধ্যাপনা কার্ধ্যেই তাহার 
অধিক সসয় ব্যয় হইত; এজন তিনি গ্রস্থ-প্রণয়নে তাদৃশ মনোযোগ দিতে গারেন 
নাই। 


৩৪ নব চরিত। 


লিয়ম জোন্স নাছেবের নহিত জগন্নাথের বিশিষ্ট নৌহার্দ 
ছিল, 'তিনি ও তাহার বনিতা প্রায়ই জগন্নাথের সহিত 
সাক্ষাৎ.করিতে আসিতেন ক্৯। দদর দেওয়ানী আদালতের 
বিচারপতি হারিংটন সাহেবের সহিতও জগন্নাথের বন্ধুত্ব 
ছিল। অবদর পাইলেই হারিংটন জগন্নাথের বাঁটীতে আসি- 
তেন, এবং হিন্দু ব্যবস্থা-সংক্রীস্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকিলে তাহার মীমাংসা করিয়া! লইয়া যাইতেন | বিচারা- 
লয়ে জগন্নাথ তর্কপর্ধাননের মত সাঁদরে গৃহীত হইত | আমা- 
দের ধর্মশীন্ত্র সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবস্থা দিতেন, বিচারপত্তিগণ 
তদনুনারে বিচার-কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন । পুর্বে লিখিত 
হইয়াছে যে, মুধিদাবাদের নবাব তাহাকে একটি উতরুষ্ট 
মোহর প্রদান করিয়াছিলেন। এই মোহরে “মুধীবর কৰি 
বিপ্রেন্র শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্কপঞানন ভট্টাচার্য্য” এই কয়েকটি 
বাক্য খোদিত ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্ধানন আপনার 
ব্যবস্থাপত্র সকল এ মোহরে অঙ্কিত করিতেন | 

আমাদের দেশে এই সময়ে শান্তিরক্ষণ-কার্ধ্য নিয়মে 
নির্বাহিত হইত ন|। দ্য তক্ষরের৷ অনেক স্থানে যাইয়া 
উপদ্রব করিত। ইহাদের মধ্যে শ্যাম মল্লিক নামে একজন 


* একদা স্যার উইলিয়ম জোন্স নী জগন্নাথ তর্কপঞ্ীননের বাটাতে উপস্থিত 
হইয়াছেন, এমন সময়ে এক জন ভাহাদিগকে পূজার দালানে বসিতে অনুরোধ করি-. 
লেন। ইহাতে হোন্স সাহেবের গন্বী সংস্কৃতে কহিলেন, “আবাং শ্নেচ্ছো” অর্থাৎ 
আমরা রেঙ্ছ, পুজার দালানে বিবার অধিকারী নহি। ইহার পর তাহারা উদ্তয়েই 
দগশ্নাথের অস্তঃপুরে যাইয়া, বিবিধ সদালাপে সকলকে পরিতুষ্ট করেন। 


জগন্নাথ তর্ধপঞ্চানন। ৩১. 


প্রনিদ্ধ দন্যু-দলপতি ছিল। নেগুণ্ড চর দ্বারা জগন্নাথের 
অন্তঃপুরের অবস্থা অবগত হইয়া, একদ! নিশীথ সময়ে হরি- 
স্কীর্ভনের ছলে অনুচরবর্গের নৃহিত জগন্নাথের বাটীর সম্মুখে 
আমিল। বাগির লোকেরা সহবীর্ভন শুনিবার নিথিত্ব দ্বার 
খুলিয়া বাহির হইল । শ্যাম মঙ্লিক অমনি অনুচরবর্গ সমভি- 
ব্যাহারে বাটীর মধ্যে যাইয়া! দ্বাররক্ষকদিগ্কে বন্ধন করিল, 
পরে অনুচরদিগকে কহিল, 

'জগ্নন্নাথ কোথায় আছেন, অনুসন্ধান কর। তিনি ধন- 
শালী ও কূপণ, তাহার ধনে আমার অধিকার আছে । তিনি 
নিজে আদিয়া আমার প্রাপ্য অংশ প্রদান করুন। কিন্ত 
সাবধান, অন্তঃপুরচারিণী কামিনীদিগকে স্পর্শ করিও না । 
উহাদের প্রতি অনদ্যবহার করিলে সমুচিত শাস্তি পাইবে |, 

দলপতির কথায় অনুচরের1 জগন্নাথের শয়ন-গৃহের সম্মুখে 
আসিয়! দ্বার ভগ্ন করিল। জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ একখানি ছিন্ন 
মলিন বনন পরিধান পূর্বক সবেগে বাহিরে আসিয়া, উচ্চৈঃ- 
স্বরে “পশ্ডিত পলাইল, ধর ধর” বলিতে বলিতে দৌড়িতে 
লাগিলেন । কতিপয় দন্যুও “ধর ধর"* বলিতে বলিতে কিছু 
দূর তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া ফিরিয়া আসিল | জগ- 
ন্নাথ এইরূপে বাঁচী হইতে রহির্গত হইয়া কিছুকাল এক রজ- 
কের গৃহে রহিলেন, পরে বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে তাহার 
একজন ছাত্রের ভবনে লুক্কায়িতভাবে থাকিলেন। এদিকে 
দন্ুরা বাগির নকল স্থানে অনুসন্ধান করিল। কোথাও জগন্না- 
খের দেখা না! পাইয়া শ্যাম মল্লিকের নিকটে আদিয়। কহিল, 


২ .. গর্বচরিত। 

“আমর! কল স্থানে অনুসন্ধান করিলাম; কোথাও 
পণ্ডিতের দেখ। পাইলাম না । গৃহে স্বর্ণ রৌপ্যের অনেক দ্রব্য 
আছে, অনুমতি করিলে মু আপনার নিকট আনয়ন 
করি ।” 

শ্টাম মল্লিক বিরক্ত হইয়া ষলিল, 

“না, তাহা কখনও হইবে না| এরূপ করিলে, লোকে 
বলিবে, শ্যাম মল্লিক নীচাশয়, ক্ষুদ্র চোর। যখন পণ্ডিতের 
দেখা পাওয়া গেল না, তখন এস্থানে ধাঁকিবার প্রয়োজন 
নাই। কেহ কোন দ্রব্য আত্মসাৎ করিও না; সকলে নীরবে 
বাটী হইতে বাহির হও 1” 

দ্ট্যগণ নীরবে ব্বস্থানে চলিয়া গেল। পর দিন প্রত্যুষে 
জগন্নাথ অক্ষত শরীরে প্রত্যাত হইলেন | হুগলীর জজ 
নাহেব এই নংবাদ পাইয়া, জগন্নাথের বাঁগীতে আবিয়। তাহার 
প্রত্যুৎ্পন্ন মতির প্রশংসা করিতে লাখিলেন। পরে তিনি 
এই বিষয় গবর্ণমেন্টে জানাইয়। দন্যুদিগের অনুসন্ধানে প্রত 
হইলেন। অবিলম্বে গবর্ণমেন্ট হইতে বার জন শাস্তিরক্ষক 
ও একজন জমাদার জগন্নাথের বাগীতে পাহারার কাজে 
নিযুক্ত হইল। কিন্তু জগন্নাথ দীর্ঘকাল ইহাদিগ্কে বাটীতে 
রাখেন নাই। একদা একজন সিপাহি তঞ্চরভ্রমে একটি 
কষ্ণকায় বৃষের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিয়। ছিল? উহাতে 
বষের একটি পদ ভগ্ন হয়। অন্য এক নময়ে জগন্নীথের কতি- 
পয় কুটুম্ব রাত্রি নয়টার .পর বাঁটীতে প্রবেশকালে শাস্তিরক্ষক- 
গ্রণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া ছিলেন £ এই সকল কারণে জগ- 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চাঁন ন.। ৩৩ 
নাথ বিরক্ত হইয়া গবর্ণমেন্টে আবেদনপূর্বক প্রহরী দিগকে 
বাটি হইতে উঠাইয়! দেন। ৰ 

এইরূপে জগন্নাথ তর্কপর্ধানন সকলের শ্রদ্ধাম্পদ হন | এই- 
রূপে সকলে আদর ও | প্রীতি প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে গৌরবা- 
স্বিত করিয়া তুলেন.। তিনি সংসারী হইয়া, কখনও কোন 
বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করেন নাই! তাহার আয় যেমন 
বাড়িয়াছিল, তেমনি তিনি প্রৎকার্ষ্যে অনেক অর্ধ ব্যয় করিয়া 
ছিলেন । তাহার চতুষ্পাঈতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত । 
তিনি সমুদয় ছাত্রের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেন । তাহার 
অনেক ছাত্রও বড় বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । 
আপনাদের ধর্মানুমোদিত ক্রিয়া কাণ্ডে এবং অতিথি-নেবাতে 
জগন্নাথের অনেক অর্থ ব্যয় হইত। কিন্তু ইহাঁতেও কৃপণ 
বলিয়। জগন্নাথের একটি অপবাঁদছিল। জগন্নাথ বংপারের 
সমস্ত বিষয়ের সুক্ষ অনুনন্ধান করিতেন, বোধ হম, এই জন্য 
তাহার উক্ত অপবাদ হইয়াছিল । জগন্নাথ অতি দরিদ্র অবস্থা 
হইতে ক্রমে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হন এই মস্ত সম্পত্তি 
পাইয়া, তিনি এক দিনের জন্যও গর্র প্রকাশ করেন নাই । 
যেবিনয় ও শীলত। জীর্ণ পর্ণকুগীরে তীহার মুখমণ্ডল শোভিত 
করিয়াছিল, সুদৃশ্য অউ্াল্িকার বহুসম্পত্বির মধ্যে এক্ষণে 
তাহা আরও শোভ! বিকাশ করিল । আপনার সুদীর্ঘ জীবনে 
জগন্নাথ পুভ্র, পৌন্র ও প্রপৌভ্রের মুখ দেখিয়া, চরিতার্থ 
হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলক্রক সাছেবঙ্গ একদা 


* কোলক্রক মাহে বাক্স।লায়: আপিয়া প্রথমে ভরিহতের কলেক্টর হন, পরে 


৩৪ মর টরিত। 


ধনশ্যামকে সদর দেওয়ানী আদালতের জজ পণ্ডিত ঈ্* হইতে 
অনুরোধ করেন । কোম্পামীর চাকরী গ্রহণ করিলে জাতি 
যাইবে বলিয়া, ঘনশ্যাম প্রথমে এ অন্মানারহ পদ গ্রহণ করিতে 
সম্মত হন নাই | কিন্তু শেষে তাহাঁকে এ পদ গ্রহণ করিতে 
হইয়াছিল । জগন্রাথের কনিষ্ঠ পুজ্রের মধ্যম পুন্ত্র গঙ্গাধর 
তর্কভূষণও নদীয়া জেলায় পণ্ডিত ও সদর আমীন হন। 
এইরূপ পুক্র, পৌন্ত্র ও প্রপৌন্রে পরিবত হইয়া, জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চানন সংসারের সুখ ভোগ পুর্ধক শেষ দশায় উপ- 
নীত হইলেন । একদা তিনি বিজয়া দশমীর দিন অপ- 
রাহ্ুকালে প্রতিমার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ ভাগীরখীর তটে আগমন 
করেন। গ্রোধুলি সময়ে প্রতিম! ভাগীরথীর নীরে নিমজ্জিত 
হইল। জগন্নীথ ধীরভাঁবে ইহী চাহিয়া দেখিলেনঃ পরে 
আত্মীয়দিগকে কহিলেন, “আমি আর গৃহে গমন করিব না । 
এই স্থলেই শেষের কয়েক দিন অবচ্ছান করিব ।” অবিলম্বে 
নেই স্থলে পর্ণ-গৃহ নিশ্মিত হইল | জগন্নাথ সেই গৃহে প্রবেশ 
পূর্বক ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন | তিনি প্রথম তিন দিন 
আত্বীয়দিগের বিশেষ অনুরোধে ছুপ্ধী পান করিয়াছিলেন, 
শেষে গঙ্গীজল তাহার একমাত্র পানীয় ইয়। নবম দিবনে 
ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে করিতে তিনি মানবলীলা লম্বরণ 


ধাবস্থীপক সতাঁর সতোর পদ গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রধান মংস্ষ তগ্ত ছিলেন। 
ইনিই প্রথমে বেদ পড়িয়া ইঙ্গ রেজীতে তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন। 

ধু পূর্ন বিচারালয়ে একজন পণ্ডিত থাকিতেন। হিনুপাস্ত্রর তর্ক উপস্থিত 
হইলে ইহীর! ব্যবস্থা দিতেন | ইহীদিগকে জজ পণ্ডিত বলা.যাইউ। 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ৩৫ 


করেন। এইরূপে ১২১৪ মালে (শ্বীঃ ১৮০৬ অকে ) ১১৩ 
বহর বয়মে পবিত্র ভাগীরখীর তীরে পবিত্র-চিত্ত জগন্নাথের 
পরলোকপ্রাপ্তি হয় । এত অধিক বয়স হইলেও জগন্নাথের 
কোনরূপ ইন্ড্রিয়হীনতা! বা দৈহিক বিকার লক্ষিত হয় নাই । 
তিনি বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন । তাহার দর্শন ও শ্রবণশক্তি 
তেজন্থিনী ছিল। মৃত্যুর ছুই এক মা পূর্বে প্রায় চারি পাঁচ 
ক্লোশ হাটিয়! যাইতে পারিতেন | অধ্যাপনা-কার্ষ্যে তিনি 
কখনও ওুদাঁসীন্ত দেখান নাই | যথাঁঘময়ে ও যথানিয়মে এ 
কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন | কেবল ্বত্যুর এক ম্নাস কাল 
গৃর্কে উহ! হইতে বিরত হন | 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন উজ্জ্বল শ্ামরর্ণ ছিলেন । তাহার 
দেহ সুগঠিত ও লোমশ, বাহু দীর্ঘ, নাদিকা উন্নত, ললাট 
প্রশস্ত এবং চক্ষুঃ উজ্জ্বল ছিল । দেখিলেই তাঁহাকে অসাধারণ 
বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইত। তিনি এক বেলা আহার 
করিত্েন। আহারের বিশেষ পারিপা্য ছিল। তাহার 
দশটি পৌন্রবধূর প্রত্যেকে প্রতি দুই মাসে ছয় দিন করিয়া 
রন্ধন করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে ছুই প্রহর পর্যন্ত 
রন্ধন-কার্ধ্য হইত। জগন্নাথ ঈয়ৎ উষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন খাইতে 
ভাল বাগিতেন, এজন্য পাঁচিকা উষ্ণ অন্ন স্তূপের উপরে 
জগন্নাথের ভোজনোপবুজ বঃঞজনাদি রাখিয়। দিতেন । রন্ধন 
শেষ হইলে জগন্নাথ পুন্ত্র পৌন্রদিগের সহিত আহারে বনি- 
তেন। যে দিন রন্ধন ভাল হইত, সে দিন তিনি সন্ত হইয়া 
পাড়িকা পৌন্রবধূকে একখান চেল্ীর কাপড় ও পাঁচ টাকা 


৩৬ নব চরিত । 


পারিতোধিক দিতেন | যে দিন রন্ধনে দোঁষ লক্ষিত হইত, 
সে দ্রিন পাচিকার প্রতি বিরক্তি দেখাইতে ক্রটি করিতেন 
না । পৌন্রবধূগণ এজন্য যত্রপুর্বক রন্ধন-কার্ধ্য অভ্যান করি- 
তেন। যে দিন বীহাঁর রন্ধন ভাল হইত, দে দিন তিনি 
আহ্লাদের. সহিত সুবচনীর পুজা করিতেন । জগন্নাথ সর্বদা 
পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বারিতেন। তিনি সুধৌত ঢাকাই 
মলমল পরিধান ও বনাতের পাছুক। ব্যবহার করিতেন । 
পরিচারক অথবা! আত্মীয় ব্যক্তি অপরিষ্কৃতবেশে নিকটে 
আনিলে তাহার যারপরনাই বিরক্তি জন্মিত। | 

'জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্থতি-শক্তি সাতিশয় বলবত্তী 
ছিল। কথিত আছে, তিনি সংস্কৃত “অভি জ্ঞানশকুন্তল* নাট- 
কের আদ্যোপান্ত না দেখিয়া, আবৃত্তি করিতে পারিতেম । 
তাহার ন্মরণ'শক্তির দন্বন্ধে একটি গল্প আছে। এক দিন গর 
রাখ স্নান করিয়া, . ঘাটে বসিয়া, আহিক করিতেছেন, এমন 
নময়ে দৈবাৎ ছুই জন সাহেব সেই স্থানে নৌকা/হইতে 
নামিয়া, পরস্পর কলহ করিতে করিতে মারামারি করিল | 
এজন্য একজন সাহেব আর একজনের নামে আদার্নতে অভি 
যোগ করে । ' অভিযোগ-কারী বিচারালয়ে কহিল, ঘাটে 
কেহই ছিল না, রেবল এক ব্যজি-গ্রায় মাটি মাখিয়া, বসি- 
য়াছিল। এই ব্যক্তিই জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, সুতরাং নাক্ষী 
হইয়া জগখন্নাথকে আদালতে আনিতে হইল । জগন্নাথ 
ইঙ্গ রেজী জানিতেন না, তথাপি অদ্ভুত স্মতিশক্তির প্রভাবে 
ুই জন সাহেব, ঘাটে যে যে কথা! কহিয়াছিল, তৎ্সমুদয় 


জগমাথ তর্কপঞ্চানন। ৩৭ 


এমন সুপ্রণালীতে আরতি করিলেন বে, বিচারপতি তাহা 
শুনিয়া, নাতিণয় বিস্মিত হইয়া, জগন্নাথকে ধন্যবাদ দিতে 
লাগিলেন । 

জগন্নাথ আপনার সুদীর্ঘ জীবনে নাধারণের নিকট প্রভূত 
নম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কখনও এই সম্মানের অপ- 
ব্যবহার করেন নাই । ছোট বড়, ইতর ভদ্র, সকলেই তাহার 
নিকট আদিত, বকলেই তাহাকে ষমাদর ও শ্রদ্ধা করিত। 
তিনি নকলের মহিতই নরলহদয়ে আলাপ করিতেন । হাস্য- 
রঞঠের অবতারণায় তাহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল; আলাপের 
নময় তিনি কাহাকেও ন1 হাসাইয়া, থাকিতে পারিতেন না । 
শিশুরা তাহার প্রনন্ন বদন ও পরিহাসপ্রিয়ত। দেখিয়া, আমো- 
দিত হইত, যুবকেরা তাহার উদার উপদেশ পাইয়া, দন্তোৰ 
লাভ করিত, এবং ব্ৃদ্ধেরা তাহার শাস্ত্রীয় কথ! শুনিয়া, পরি- 
তৃপ্ত হইত । এইরূপে তিনি সকলেরই অধিগম্য ছিলেন, ক 
লেই তাহাকে ভক্তি ও রুতজ্ঞতার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত । 

জগন্নাথ ষাতিশয় প্রিয়ংবদ ছিলেন, কখন কাহারও প্রতি 
কঠোর বা ইতর ভাষা প্রয়োগ করিতেন না । তাহার শিক্ষা 
পদ্ধতি কৌশল-পুর্ণ ছিল । একদা তাহার একটি ছাত্র পরি- 
হান-প্রসঙ্গে আপনার একজন লহাধ্যায়ীর প্রতি ইতর ভাষা 
প্রয়োগ করিতেছিল, জগন্লাখ অধ্যাপনার্ধ বহির্ধাগিতে আি- 
বার নময়ে উহ শুনিতে পাইলেন | বহির্বাগীর পথে তাহার 
একটি গৃহ-পালিত কুকুর শয়ান ছিল। জগন্নাথ আনিবার 
সময় তাহাকে বলিলেন, .. রি 


৩৮ নব চরিত। 


“মহাশয় ! অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে পথ প্রদান করুম । 
কুন্কুর সরিয়া গেল। জগন্নাথ অধ্যাঁপনা-গৃহে উপস্থিত 
হইলেন। একজন ছাত্র ইহ! দেখিয়া জগন্নাথকে কহিল, 

'কুক্ুরের প্রতি এরূপ নাধুভায়া। প্রয়োগ্ধ করিবার তাত- 
পর্যা কি?" 

জগন্নাথ ঈষৎ হারিয়া কহিলন, 

“অভ্যান মন্দ করা উচিত নহে। কুস্কুরের প্রাতি ইতর 
ভাষা প্রয়োগ করিতে করিতে এক দিন হঠাঙ উহা কোন 
ভদ্র লোকের প্রতিও প্রয়োগ করিয়া লঙ্জিত হইব |” 

ছাত্রগণ এইকথা শুনিয়া যখোচিত শিক্ষা পাইল | 

জগন্নাথের পৈতৃক অম্পত্তির মধ্য দুইটি পিতলের জল- 
পাত্র, দশ বিঘা নিক্ষর সুমি ও এক খানি অতি জীর্ণ পর্ণ-গৃহ 
মাত্র ছিল। কিন্ত জগন্নাথ অসাধারণ ন্বাবলম্বন ও বিছ্যা- 
বলে নগদ এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা বাধিক চারি হাজার 
টাকা উপন্বত্বের নি্ষর ভূমি এবং বহুয়ংখ্যক উদ্ভান ও পু্ষ- 
রিণী প্রভৃতি রাখিয়া পরলোক-গত হন | মৃত্যুর পূর্বে জগ- 
নাথ এ সকল সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 
দশ পৌন্রের গুত্যেককে দশ হাজার টারা দান রুরেনং 
নিজের শ্রাদ্ধ ও দৌহিত্রদিগের নিমিত্ত ছত্রিশ হাজার টাকা 
রাখিয়া দেন, অবশিষ্ট স্থাবর দম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারী- 
দিগকে সমর্পণ করেন। 

 অনাধারণ পাণ্ডিত্যের ম্যায় জগন্নাথ জিরা অনা 
ধারণ ধর্ম-জ্ঞান ছিল এজন্য তিনি নকলেরই প্রগাট বিশ্বা- 


ডেবিড হেয়ার।, ৩৯ 


পনের পাত্র ছিলেন | বিষ্া, ধর্দ-জ্ঞান ও স্বাবলম্বন একাধারে 
সমবেত হইলে মানুষের কেমন উন্নতি হয়, তাহা জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননের জীবন-চরিতে প্রকাশ পাইতেছে । লোঁক- 
নমাজে যত দিন বিষ্ভার দমাদর থাকিবে, যত দিন ধর্শ-জ্ঞান 
অটল রহিবে, যত দিন স্বাবলম্বন উন্নতির একটি প্রধান উপার 
বলিয়া পরিগণিত হইবে, ততদিন এই স্বশক্তি-নমুখিত পণ্ডিত 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। 


১ 


বৈদেশিক পর-হিতৈষী 
ডেবিড হেয়ার। 


যখন ইঙ্গ ধেজ-শাদন আমাদের দেশে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া 
উঠে, উচ্চতর ইঙ্গ রেজী শিক্ষার অভাবে যখন আমাদের দেশীয় 
লোকের নানারূপ অনুবিধা হইতে থাঁকে, ইঙ্গ রেজগণ যখন 
কেবল অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এদেশে আদিতেন এবং উদ্দেশ্য 
সিন্ব হইলেই খন হুদেশে বাইয়া, এদেশকে একবারে 
তুলিয়া বাইতেন, তখন একজন প্রত হিতহী ইঙ্গ ল্ড হইতে 
আমাদের দেশে আগমন করেন, এবং আমাদের, দেশকে 
আপনার দেশ ভাবিয়া, আমাদিগকে রোগে ২ ই শোকে 
নান্তবনা দিয়া, আমাদের হৃদয়-শান্তির অমৃত- প্রবাহে অভিষিক্ত 
করেম | এই বৈদেশিক পর-হিতৈবীর নাম ডেধিড হেয়ার-। 

ডেবিড হেয়ারের পিতা লগুন নগরে খড়ি প্রস্তুত ও 
মেরামত করিতেন | তিনি হ্বটলগডের অন্তঃপাতী এবরডিন 


৪ নবচরিত। 


নগরের একটি কামিনীর পাণি গ্রহণ করেন। এইস্থানে শ্রীঃ 
১৭৭৫ অন্দে ডেবিভ হেয়ারের জন্ম হয়। ডেবিড, পিতার 
সর্ধ কনিষ্ঠ সম্ভতান। তাহার আর তিন ভাতার নাম, 
জোসেফ, আলেকজেগ্ডার ও জন । পঁচিশ বৎনর বয়ঃক্রম- 
কালে ডেবিড কলিকাতায় আগমন করেন । ডেবিভ হেয়া- 
রের আনিবার পর তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতা আলেকজেগ্ডার 
এখানে আইদেন। কিছু দ্রিন অবস্থিতির পর আলেক- 
জেগারের পরলোক-প্রাপ্ডি হয়। জনও এদেশে আবরয়া- 
ছিলেন, কিন্ত তিনি দীর্ঘকাল এখানে অবস্থান: করেন নাই, 
ইচ্ছানুরূপ অর্থসংগ্রহ পূর্ধক স্থদেশে গমন করেন । 

হেয়ার সাহেব কলিকাতায় কিছুকাল ঘড়ির কাজ করিয়া, 
অর্থ অঞ্চয় পূর্বক তাহার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রে সাহেবকে 
আপনার কার্ধ্যভার দর্পণ করেন । তিন তাহার ভ্রাতার 
ম্যায় এখানে কেবল অর্থ উপার্জনের মাননে আগমন করেন 
নাই. এই দেশেই আপনার জীবিত-কাল অতিবাহিত করি- 
বার তাহার বলবতী ইচ্ছা! হয়। এদেশে তাহার কোনরূপ 
পার্থিব বন্ধন ছিল নাঁ। তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতাদের পরি- 
বারবর্গ ইঙ্গ লণ্ডে অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু অনুপম উদারতা 
ও নিঃস্বার্থ হিতৈধিতা তাহাকে এদেশে আবদ্ধ করিয়। 
রাখিল। তিনি এদেশের অধিবাদীদিগক্ষে আপনার ভ্রাতার 
ম্যায় দেখিতে লাগিলেন, এবং তাহাদের উপকারের জন্য 
_ যথাশক্তি পরিশ্রম ও বদ্ধ করিতে প্রত হইলেন । 
হেয়ার সাহেব সনতান্ত হিম্ছুদিগ্নের বাঠীতে যাইতে কিছু- 
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মাত্র ঈষ্ুচিত হইতেন না। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে একতা 
ও পৌহার্দ জন্মে, এবং উভয় সম্প্রদায় যাহাতে পরস্পরকে 
ভ্রাতুভাবে আলিঙ্গন করে, ইহাই তীহার একান্ত ইচ্ছ। ছিল। 
তিনি অকুষ্ধিতভাবে সম্ত্রান্ত হিন্ছুদিগের বাগিতে যাইতেন, 
মরল হৃদয় তাহাদের দহিত আলাপ করিতেন, এবং লানন্দ্‌ 
অন্তঃকরণে নানা প্রকার আমোদ করিয়া, তাহাদিগকে 
সন্প্রীত ধরিয়া তুলিতেন। এইরূপে প্রগাঢ় নহানুভূতি 
দেখাইয়া, হেয়ার সাহেব সকলকেই আপনার আত্মীয় করিয়া 
তুলিলেন। কোনরপ ক্রিয়াকা অথবা প্রমোদকর ব্যাপার 
উপস্থিত হইলে, গ্রকলেই হেয়ার পাহেবকে আদরের রহিত 
নিমন্ত্রণ করিত । হেয়ার নকলের বাঁগীতে যাইয়াই নিমন্ত্ধ 
রক্ষা করিতেন | বিদেশী ও বিধন্মীর গৃহে যাইয়া, আমোদ 
করিতেছেন বলিয়া, তিনি কখনও আপনাকে অপমানিত 
জ্ঞান করিতেন না, প্রভাত ইহাঁতে তাহার উদার ও দরল 
অন্তঃকরণে নিরূপম গ্রীতির আবির্ভাব হইত | 
এই সময়ে মহানগরী কলিকাতায় ভাল ইঙ্গ রেঙী অথবা 
বাঙ্গালা পাঠশাল। ছিল না। ছাত্রেরা নামান্তরূপ লিখন, 
পঠন ও গণিত অত্যান করিয়াই শিক্ষা নম্সাপ্তড করিত। অধ্য- 
য়নের উপযোগী ভাল ভাল ন্রাঙ্গালা গ্রন্থও এই সময়ে গরচলিত 
ছিল না। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার অভাবে শিক্ষার্থীদিগের 
হুদয় উচ্চতর ভাবে নম্প্রসারিত হইত ন11 হেয়ার নাহেব 
প্রথমে এই অভাব বুঝিতে পারিলেন। কিসে এদেশের 
যুবকগণ উচ্চতর শিক্ষা! পাইয়া, বহুদর্শী ও বছুগুণান্থিত হইয়। 


৪২ . নবচরিত। 


উঠে, ইহাই এক্ষণে তীহার প্রধান চিস্তনীয় বিষয় হইল। 
প্রস্তাবিত সময়ে রামমোহন রায়, ঘ্বারকানাথ ঠানুর রাঁধা- 
কাস্ত দেব, বৈস্নাথ মুখোপাধ্যায় আঁমাদের নমাজে বিজ্ঞ ও 
সন্ত্ান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন । হেয়ার নাহেব প্রথমে 
ইহাদের রহিত এবিষয়ের পরামর্শ করেন। আমাদের দেশের 
গ্রতি, সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের প্রধান বিচার- 
পতি দার্‌ হাউ ইষ্ট সাহেবের বিশিষ্ট মমত| ও স্নেহ ছিল। 
হেয়ার নাহেব অতঃপর তাহার নিকট যাইয়াও1একটি প্রধান, 
বিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবিষয়ে 
আমাদের দেশের লোকের কিরূপ মত, জানিবার জন্য, প্রধান 
বিচারপতি বৈষ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে দকলের নিকট পাঠা- 

ইয়া দেন। বৈগ্যনীথ প্রধান বিচীরপতির অনুরোধে 'প্মা- 
জের সমস্ত মন্ত্রন্ত ব্যক্তির নিকটে এবিষয়ের প্রস্তাব করিলে, 

সকলেই তাহাতে আঙ্কাদনহকারে সম্মতি প্রকাশ করেন। 
বৈদ্যানাথ, প্রধান বিচারপতির নিকট যাইয়া, রকলের সম্মতি 
জানাইলেন। প্রধান বিচারপতির মুখ উৎফুল্ল হইল। 
অবিলম্বে একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্যোগ 
হইতে লাগিন। সমুদয় প্রস্তত হইয়াছে, এমন মময়ে অভীষ্ট 
কার্যের একটি বিশ্ন উপস্থিত হইল । এই নময়ে রাজ! রাম 
মোহন রায় পৌত্তলিক ধর্টের বিরুদ্ধাচরণ করাতে ফিচ্ু সন্প্র- 
দায় তাহার প্রত্তি সাঁতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; 
এক্ষণে রামমোহন রায় প্রস্তাবিত বিস্যালয়ের এক জন 
অধ্যক্ষ হইবেন গুমিয়া, পৌত্তলিক হিম্ুগথ পুর্ অভিপ্রায় 
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অনুসারে কার্ধ্য করিতে অপম্মত.হইলেন 1. তাহার! প্রাতিজ্ঞা 
করিলেন, যাবৎ বিদ্যালয়ের রহিত রামমোহন রায়ের সম্বন্ধ 
থাকিবে, তাবৎ তাহার! কোনরূপ আনুকুল্য করিবেন না 
বৈষ্যনাথ মুখোপাধ্যায় অিয়মাণ হইলেন, প্রধান বিচারপতির 
হৃদয়ে আঘাত লাগিল । উপস্থিত বিষয়ে কি করিতে হইবে, 
তাহার! কিছুই নির্ধারণ করিতে পারিলেন না। যে সন্তোষ 
ও প্রীতির তরঙ্গে তাহারা এতক্ষণ দোলায়মান হইতেছিলেন, 
তাহ। অপগত হইল | প্রধান বিচারপতি ও বৈগ্ঠনাথ, নিরা- 
শাঁর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া .পড়িলেন। 

এই লঙ্কটাঁপন্ন দময়ে এক মনম্থী ব্যক্তি কার্য্য-ক্ষেত্রে আবি- 
ভত হইলেন। ডেবিড হেয়ার কোন কার্ধ্য অসম্পন্ন রাখিবার 
লোক ছিলেন না । উপস্থিত বিষয়ে এব্ূপ বিশ্রী দেখিয়া; 
তিনি কর্তব্য-বিমুঢ় হইলেন না। যে অনুরাগ, সাহন ও 
উদ্যম তাহার প্রকৃতিকে অনস্কৃত করিয়! ছিল, তাহা! অপপা- 
সারিত হইল না ।' হেয়ার অকুতোভয়ে কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের স্বভাব বিলক্ষণরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, সুতরাং সাহদ-সহকারে তাহাকে 
প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত নংআব পরিত্যাগ করিতে অনু 
রোধ করিলেন । রামমৌহুন রায় স্বভাবনিদ্ধ উদারতা-গুণে 
এই. অনুরোধ রক্ষা করিতে অনন্মত হইলেন নাঁ। তিনি 
নাধারণের উপকারের জন্য আপনার গৌরব ও সম্মান অতি 
তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া, সাধা- 
রণের হিত মাধনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত: 


88 নব চরিত। 


সংঅব ত্যাগ করাই 'শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। অবিলম্বে 
প্রচারিত হইল, রামমোহন রায় বিষ্ভালয়ের নহিত কোন- 
রূপ বংজ্রব রাখিবেন না । হিন্দুগণ ইহাতে সন্তষ্ট হইলেন, 
এবং প্রধান বিচারপতির. আলয়ে যাইয়া, প্রতিশ্রুত অর্থ গদান 
পূর্বক বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় জানাইলেন । 

প্রধান বিচারপতি ডেবিড হেয়ারের এই সাহদ ও উদ্যম 
দেখিয়া শশ্তষ্ট হইলেন। অবিলম্বে একটি নাধারণ সভার 
অধিবেশন হইল। আমাদের ব্রাঙ্গণ অধ্যাপকগণ পর্যন্ত, 
& নভায় উপস্থিত ছিলেন. ইহার পর একটি কাধ্য-নির্কা- 
হক দভা৷ সংগঠিত হয় । ১৮১৬ অবেের ১৭এ আগঞ্ট বিদ্ভাল- 
য়ের কার্য-প্রণালীর নির্ধারণ জন্য এ সভার অধিবেশন হয়। 
হেয়ার নাহেৰ এ নভার লভ্য ছিলেন না, তথাপি নিয়মিত 
নময়ে সভায়; আনিয়া নৎ পরামর্শ দিয়া, আপনার কাধ্য- 
তৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। তিনি কেবল এইরূপ 
পরামর্শ দিয়াই নিরস্ত হইলেন না। বিদ্যালয়ের জন্য ক্রমে 
তাহার অদাধারণ যত্ব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি 
লোকের দ্বারে ছারে ভিক্ষা করিয়া, অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগি- 
লেন। হেয়ার বাহেবের অসামান্য উৎনাহ, যত্বু ও পরিশ্রমে 
শ্রীঃ ১৮১৭ অব্দের ২০এ জানুয়ার্মর কলিকাতায় মহাবিদ্যালয় 
( হিন্ছুকলেজ ) স্থাপিত হইল | | 

স্বতন্ত্র বাটার অভাবে হিন্দুকলেজের কার্য প্রথমে 
কলিকাতা গরাণহাটায় গোরা্টীদ বাকের বাঁঠীতে আর্ত 
হইল। হেয়ার নাহেব প্রতিদিন বিষ্ভালয়ে উপস্থিত হইয়া, 


ডেবিড হেয়ার | ৪৫ 


উহার উন্নতি নাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । পটোল- 
ডাঙ্গায় তাহার কিছু ডূ-সম্পত্তি ছিল, বিদ্যালয়ের বাটী 
নির্মাণ জন্য উহার কিয়দংশ তিনি আহ্বাদসহকারে দ্রান 
করিলেন । এরস্থলে সংস্কৃত ও হিন্ুকলেজের বাঁচী নির্দিত 
হইল ক্ঈ। হেয়ার নাহেব, পরে হিন্ছু বিষ্যালয়ের অবৈতনিক 
কার্যয-নির্বাহক নভ্যের পদ গ্রহণ করিলেন | 

যে বর হিন্ছুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর হেয়ার 
নাহেব কলিকাতায় “স্কুলবুক্‌ 'নোদাইটি* নামে একটি সভা 
স্থাপন করেন। বিগ্যালয়ের উপযোগী পুস্তক সকল ইঙ্গ রেজী 
ও এতদ্েশীয় ভাষায় প্রণয়ন পূর্ক অল্প অথবা বিনামূল্যে 
প্রচার করাই, এই ভার মুখ্য উদ্দেশ্য | এই লভায় যে 
কয়েকজন সভ্য ছিলেন, তাঁহারা নৃতন বিষ্ভালয়ের স্থাপন ও 
বর্তমান পাঠশালা! সমূহের সংস্করণ জন্য বিশেষ চেষ্টান্থিত 
হন। এই উদ্দেশ্যে পরবন্তী বৎসর "ন্কুল নোনাইটি" নামে 
আর একটি ভা প্রতিষ্টিত হয়। হেয়ার দাহেব ও রাজা 
রাধাকান্ত দেব এ সভার সম্পাদকের কার্য-ভার গ্রহণ 
করেন । নভা তিন শাখায় বিভক্ত হয় । এক শাখা বিছ্য্যা- 


* হিন্দুকলেজ দীর্ঘকাল গরাণহ্াটায় থাকে নাই । ইহা পরে চিৎপুরে রূপ- 
চরণ রায়ের বাঁটীতে যায়। এরস্থান হইতে ফিরিঙ্গী কমল বহর বাটাতে আইসে। 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তর উইলসন সাহেবের যত্বে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের জন্ত নূতন 
বাটী নির্মাণের বন্দোবস্ত হয়। ১৮২৪ অব্দের ২৫এ জানুয়ারি নূতন বাটার ভিত্তি 
স্থাপিত হয়। তৎপরবর্থী বৎসর নির্ধাণ কার্ধা শেষ হইয়া উঠে। এ নুতন বাটার 
মধ্যভাগে সংস্কৃত কলেজ এবং ছুই পার্থ হিন্দুকলেজের কার্য হইতে থাকে । 


৪৬ মবচরিত। 


লয় সমূহের সংস্থাঁপনের ভার, অপর শাখা পাঠখালা নমূহের 
পরিদর্শনের ভাঁর এবং তৃতীয় শাখা উচ্চতর শিক্ষা দানের 
ভাঁর গ্রহণ কয়েন | প্রস্তাবিত নারি তত্বাবধানে কলিকাতার 
স্থানে স্ানৈ কয়েকটি পাঠশালা গ্রতিষ্টিত্ত হয়। এই বরকল 
পাঠাঁলা় একটিতে আমাদের দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রুষ্মোহন বন্দোপাধ্যায় প্রথমে বাঙ্গালী ভাব! শিক্ষা 
করেন ঈ্ঈ। পুর্ধোজ স্কুল দৌদাইটর যত এই শেষোক্ত পাঠ. 
শালার নিকটে, এবং পটোলভাঙ্গায় ছুইটি ইঙ্গ রৈজী বিষ্ভালয় 
নাপিত হয় প'। থে সকল ছাত্র পাঠশীলায় থা কয়া, বুযুৎপতভি 
লাভ করিত, তীহারা ইঙ্গ রেজী বিগ্ভালয়ে প্রবেশ পূর্ক 
উচ্চতর শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইত। হেয়ার লাহেব যখানময়ে 
এই সফল বি্যলিয়ের তত্বাবধান করিতেন । 

যাহাতে এদেশের লোকে বাঙ্গালা ভাথায় বুাতপন্ন হয়, 
এবং বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে সম্মার্জিত হইয়া উঠে, হেয়ার 
গঁহেবের নে বিষয়ে বিশেষ মরন্নোযোগ ও ধত্ব ছিল। সমস্ত 
টিকা চারিখণ্ডে টা করা রা এক এক 


ইঠারা আপন মরি বনরে ৈ বার সানি 
পঠিশালার ছাত্রদের পরীক্ষা লইতেন | নমন্ত পাঠশালার 


* এইস, আড়পুণিতে ছিল | 
1 হুল সোসাইটির এই গল এক্ষণে “হেয়ীর স্ব নামে প্রনিদ্ধ হইয়াছে। 
£ এই চারি জম পরিদর্শকের মধো বাঁধু ছুর্গাচরণ দত্ত ৩০টি পাঠশাজাঁর তত্বাব- 
ধানের ভার গ্রহণ করেন। এই.সকল পাঠশালায় প্রান ৪** ছাত্র পড়িত। রামচন্দ্র 


ভেবিনড হেয়ার । ৪৭ 


ছাত্রদিগের বাধিক পরীক্ষা রাজা রাধাকান্ত দ্নেব বাহাদুরের 
হাঁচীতে হইত ইহাদের নকলের নিকটেই স্কুলবুক দোদা- 
ইটির প্রকাশিত পাঠশালার পাঠ পুস্তক ধাকিতব। প্রয়োজন 
হইলেই এ দকল পুস্তক ছাত্রদিগকে দেওয়। যাইত। উপযুক্ত 
ছাত্রদিগের কেহ ইঙ্গ রেজী বিষ্ালয়ে, কেহ বা হিন্দুকলেজে 
যাইয়া, -রিগ্াভ্যান করিত। গুরুমহাশয়গণও গুণানুসারে 
পুরস্কৃত হইতেন। এতদ্যতীত যে নকল ছাত্র ইঙ্গ রেজী স্কুলে 
প্রবেশ করিত, তাহারা প্রাতে ও বৈকালে পাঠশালায় আনিয়া, 
বাঙ্গশল৷ ভাষা শিখিত | এইরূপে মাতৃ-ভায়ার প্রতি বাঙ্গালি- 
গণের শ্রদ্ধা বন্ধিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপে হেয়ার 
নাহেবের বন্দোবস্তের গুণে আমাদের দেশের ছাত্রগণ রাক্গাঁলা 
ও ইঙ্গ রেজী, উভয় ভাষাতেই ক্লতবিদ্য হইয়া উঠিতে লাগিল । 

স্রীঃ ৯৮৩০ অব্ে হিন্ডু ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রের! 
সমবেত হইয়া হেয়ার সাহেবকে একখানি অভিনন্দন-পত্র 
সমর্পণ করেন। কৃষ্মোহন বন্দোপাধ্যায়, দক্ষিণারপ্পন 
মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোর গুভৃতির যত্বে এই কার্য নম্পন্ন 
হয়। ত্মভিনন্দন-পত্ নক্সপণনময়ে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
একটি উৎ্রুস্্ী বক্তৃতা করিয়া, হেয়ার নাহেবকে কহেন, 
“আপনি আমাদের পরমারাধ্য। মাতা , আমাদিগকে ক্তন্য 


ঘোষকে ৪৩টি গ্কল দেওয়া হুয়। এ সকল স্ব,লে ৮৯৩ জন শিক্ষার্থী ছিল। বাবু 
উমারন্দ ঠাকুর ৩$টি পাঠশালা! গ্রহণ করেন, উহাতে প্রায় ৬** ছাত্র ছিল। ৫৭টি পান্র- 
শালার পরিদর্শনের ভার রাজা রাধাকাস্ত দেবের হস্তে সমর্পিত হয়| উহাতে ১,১৩৬ 
জনন ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিত। 


৪৮ মবচরিত। 


দিয়, বন্ধিত করিতেছেন 1” নরল-হৃদয় ছাত্রদিথকে এইরূপ 
নরলভাবে রুতজ্ঞত। প্রদর্শন করিতে দেখিয়া, হেয়ার লাহে- 
বের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া» 
শ্নেহমধুর স্বরে কহিলেন £- 

“আমি ভারতবর্ষে আলিয়া দ্রেখিলাম, এস্থানে নানাবিধ 
নামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে ভূমি প্রচুর শস্যশালিনী, অধিবাদি- 
গ্রণ পরিশ্রমী, উৎক্ুষ্ট গুণাঁন্বিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য লভ্য 
জনপদের অধিবানীদিগের সমকক্ষ, কিন্তু বহুশত বৎনরের 
দৌরাত্মা ও কুশাসনে দমস্ত জ্ঞানভাগার বিলুণ্ত হইয়াছে, 
এবং দেশ অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়। রহিয়াছে । 
এক্ষণে এই দেশের অবস্থা উন্নত করিবার জন্, এতদ্দেশীয়- 
দিগের ইউরোপীয় শাস্ত্রের অনুশ্নীলন, একান্ত আবশ্যক হইয়া 
উঠিয়াছে। আমি এই দেশে যে বীজ বপন করিয়াছি, তাহা 
হইতে একটি মহার্ক্ষ সমূৎ্পন্ন হইম্নীছে । এই মহারক্ষের 
ফল এক্ষণে আমার চারি দিকে প্রত্ক্ষীভূত হইতেছে ।” 
অভিনন্দন-পত্র প্রদানের পর ছাত্রের ঠা! করিয়া, হেয়ার 
সাহেবের এক খানি প্রতিকৃতি চিত্রিত করেন । এক্ষণে এই 
প্রতিরূতি হেয়ার স্কুলে রহিয়াছে । 

হেয়ার সাহেব এইরূপে স্বহুস্ত-রোপিত মহার্ক্ষের ফল 
দেখিয়া, পরিতৃপ্ত হইলেন, এইরূপে তাহার ম্নেহাম্পদ ছাব- 
গণ সরলহুদগ্নে তক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া, তীহাকে সন্ত 
করিতে লাগিলেন । হেয়ার স্বীয় পবিত্র জীবনের এক সাধ 
নায় ুতকার্ধ্য হইলেন ৷ কিন্তু ইহা অপেক্ষা উতৎ্কট নাধনা 
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তাহার নন্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম ও 
যত্বপূর্ঝক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, অকাতরে অর্থ ব্যয় 
করিয়া, বাঙ্কালীদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, 
পিতার ন্যায় প্রীতি ও মাতার ন্যায় স্নেহ দেখাইয়া, 
আপনার দেবপ্রক্কতির পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গীলী- 
দিগের জন্য কোনরূপ ব্যবমায়-ক্ষেত্র প্রদারিত করিতে 
পারেন নাই। মহামতি হেয়ার এক্ষণে এই লাঁধনায় সিদ্ধ 
হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বাঙ্গালিগণ যাহাতে 
ব্যধদায় অবলম্বন পূর্বক স্বাধীনভারে জীবিকা নির্বাহ করিতে 
পারে, তাহার জন্ত কোনরূপ শিক্ষালয় স্থাপন . করিতে 
তিনি বিশেষ আগ্রহাক্বিত হইলেন । এই লময়ে লর্ড উই- 
লিগ্লম বেপ্টিক্ক ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন । 
হেয়ার নাহেব প্রায়ই তাহার সহিত নাক্ষাৎ করিতে যাই- 
তেন। প্রস্তাবিত দমনে এতদেশীয়দ্িখকে চিকিৎসা -বিদ। 
শিক্ষ। দ্রিবার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব 
হয়। বেণ্টিক এদেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন; 
হেয়ার সাহেব তাহার রহিত সম্মিলিত হইয়া, মেডিকেল 
কলেজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
এতদ্দেশীয়ের মৃত দেহ শপর্শ বা ব্যবচ্ছেদ করিবে কিনা, 
তদ্ধিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইলেন; চিরন্তর ধর্ম ছানির 
আশঙ্কা করিয়া, কেহ হিন্দুদিগের নিকটে এ বিষয়ের প্রস্তাব 
করিতেও সাহনী হইলেন না কিন্তু হেয়ার সাহেবের 
চেষ্টা ও আগ্রহ অমূলক ন্দেহ বা সামান্ আশঙ্কায় তিরো- 
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হিত হইল না। এক দিন হেয়ার সাহেব একান্তে এই 
বিষয় ভাবিতেছেন, এমন রময়ে মধুস্থদন গুপ্ত *্ তথায় 
উপস্থিত হইলেন। হেয়ার লাহেব. তাহাকে জিজ্ঞাদা 
করিলেন; | 
“মধু! শবব্যবচ্ছেদের সন্বদ্ধে হিন্দুদের পক্ষ হইতে কি 
কোন আপত্তি হইবে ?” 
মধুস্থাদন গরস্তীরভাবে বিলক্ষণ দুঢতাঁর নহি উত্তর 
করিলেন । 
“আপত্তি উপস্থিত করিলে পণ্ডিতের বিচারে তাহা- 
দিগকে পরাজিত করিবেন 1” 
 হেয়ারের মুখমগ্ল প্রসন্ন হইল, লোঁচনদছয় বিক্ফারিত্র 
হইয়া, হৃদয়ের অনির্কচনীয় লস্তোষ বাহির করিয়। দিতে 
লাগিল । হেয়ার প্রফুল্পমুখে কহিলেন ; 
“আমি কল্যই লর্ড বেশ্টিক্কের নিকটে যাইয়া, এ বিষয় 
ব্ললিব |” 
 শ্রীঃ ১৮৩৫ অন্দে কলিকাতায় মেডিকেলকলেজ স্থাপিত 
হইল |. মধুস্থদন, গুপ্ত প্রথমে শবর্যবচ্ছেদ করিয়া, 
সাধারণের শ্রদ্ধাম্পদ্র হইলেন.। তীহার প্রতিরুতি মেডিকেল 
কলেজের গৃহ অলঙ্কত করিল । 'হেয়ারের উত্তেজনায় অনেক 
ছাত্র হিম্ছুকলেঙ্গ. ও তাহার নিজের স্কুল হইতে মেডিকেল 
কলেজে প্রবিষ্ট হইল। হেয়ার এই কলেজের কার্ধ্য-সল্পা- 
দক হইলেন।: তিনি প্রতিদিন সন্তান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় 
* ইনি.সংস্কত কলেজে চিকিংসী শান্তর অধ্যাপক ছিলেন। 
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মৈডিকেল কলেজে আনিয়া, উহার তস্বাবধাম করিতেন। 
এতগ্যতীত চিকিৎসালয়ে যে সমস্ত রোগী থাকিত, যথানিয্মে 
তাদের শুষা করিতেও ত্রুটি করিতেন না। কিরূপে 
রোগীয়! আরামে থাকিতে পারে, কিরূপে তাহাদের সমুদয় 
যন্ত্রণার নিবারণ হয়, ততপ্রত্তি তাহার বিশেষ যন্ত্র ছিল । হেয়ার 
সাহেধ এই সকল কার্যে কিছুমাত্র বিচন্গিত বা অনন্ত 
হইতেন না। তিনি পরের উপকারের জন্য জীবম উৎনর্শ 
করিয়াছিলেন, পরের উপকার সাধিত হইলেই জীবনের 
নার্ধকতা। অনুভব করিতেন | 

হেয়ার মেডিকেলকজেজেয জন্য যে, অকাতরে পরি- 
শ্রম ও যন্তু করিয়াছিলেন, তাহা সকলের হৃদয়েই গাঢ়রূপে 
অঙ্কিত ছিল । কলেজ স্থাপিত হওয়ার কিছুকাল পরে ডাক্তর 
্রামূলী সাহেব একাট বক্তৃতায় হেয়ার সাহেবৈর এ সমস্ত 
গুণের উল্লেখ করেন । তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন ;+_ 

“হেযীর সাহেবের উত্মাহ ও গাহায্যে কলেজ অনেক 
পরিমাণে উপ চস হইয়াছে । কলেজ স্থাপিত হওয়ার পুর্বে 
তিনি স্বভাবলিক্ধ উদারতা ও কার্ধ্য-তৎপরতা গুণে যে দক 
পরামর্শ দিয়াছেন, তাহাতে অমেফ উপকার দর্শিয়াছে। 
অধ্যাপনার বময়ে তিনি উপন্থিত্ত থাকিয়া ছাত্রদের উৎলাহ 
বৃদ্ধি করিয়াছেন! আমার এফ এক ঈময়ে বোধ হইয়াছে 
যে, কলেজ রক্ষা করা কঠিন | কিন্তু মহামতি হেয়ার কিছু- 
তেই বিচলিত হম মাই তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক 
কলেজকে নমুদয় বিশ্বিপত্তি হইতে রক্ষা! করিয়াছেন । 
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ফলে হেয়ার সাহেবের সাহাধ্য ব্যতীত কখনই এই চিকিৎসা- 
বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইত না। এজন্য তাহার নিকটে 
আমরা ক্লৃতজ্ঞতা শ্বীকার করিতেছি ।” ও 
ডেবিড হেয়ার স্বদেশীয় ও বিদেশী, কলের এইরূপ | 
শ্রদ্ধাম্গদ হইয়াছিলেন, সকলেই লরলভাবে তাহার প্রতি এই- 
রূপ সম্মান ও আদর প্রদর্শন পূর্বক তদীয় অনাধারণ গুণের 
মর্যযাঁদ। রক্ষা করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষণার উন্নতির জঙ্ 
বিশেষ যত্্র হইতে থাকে'। বাঙ্গালী, ইঙ্গ রেজ, সকলেই এই 
উদ্দেশে একত্র সম্মিলিত হন। খ্রীঃ ১৮২০ অবে'র পুর্বে 
কলিকাতায় “জুবিনাইল নোনাইটি* নামে একট সভা! প্রাতি- 
ঠিত হয়। এই সভা স্ত্রী-শিক্ষার ভার গ্রহণ পূর্নক কলিকাতার 
শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটালীতে এক একট বালিকা 
বিস্কালয় স্থাপন করেন | রাজ! রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষার 
এক জন প্রধান উৎসাহদাত1! ছিলেন। তিনি এই সময়ে. 
“্ী-শিক্ষা! বিধায়ক” নামে একখানি পুস্তক রচন! করিয়া, 
উক্ত সভায় দান করেন 1 এ পুস্তকে প্রদর্শিত হয় যে, নারী 
জাতিকে শিক্ষা দেওয়া উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের চিরন্তন ধর্ম । 
প্রাচীন সময়ে অনেক নারী সুশিক্ষিতা ছিলেন । এক্ষণে 
্্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে আমাদের দেশের 
বিস্তর মঙ্গল হইবে । সভা এ পুস্তক মুদ্রিত করিবার সল্প 
করেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য সভার চেষ্টা নিস্কল হয় 
নাই। ক্রমে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতে থাকে। হেয়ার নাহেব 
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নিয়মিত রূপে অর্থ দিয়া, সভার পাহাযা কত্িতেন | বালক- 
দিগ্নের শিক্ষাকার্য্যের ন্যায় বালিকাদিগের শিক্ষা-কার্যের 
উর তাহার বিশেষ যদ ছিল। 

“হেয়ার কেবল নিস ু্লা-বিধানেই সময় 
ক্ষেপ করিতেন না । নে দময়ে আমাদের দেশের মঙ্গলের 
নিমিত্ত, যে. যে রা অনুষ্ঠান হইত, তৎসঘুদয়েই তিনি লিপ্ত 
থাকিত্তেন। প্রসিদ্ধ মিশনয়ী কেরি ও মার্শমান নাহেব একটি 
সভা স্থাঁপন পূর্বক বাঙ্গালা ভার উন্নতির নিমিত্ত অনেক 
চেস্টা করেন, ডেবিড হেয়ার এ সভায় নিয়মিতরূপে ঠাদা 
দিতেন 1 যাহাতে নাঁধারণে স্বাধীর্নভাবে সংবাদপত্রে লিখিতে 
পাঁরে, তজ্জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করেন । কুলীদ্দিগকে 
তাহাদের বিনা সম্মতিতে অনেক দূরদেশে পাঠান হইত | 
এইরূপ অনেক গুলি কুলী মরিনস্‌ দ্বীপে যাইবার জন্য কলি- 
কাতায় আবদ্ধ ছিল; হেয়ার এ বিষয় অবগত হইয়া, পুলি- 
দের নাহায্যে তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন । 

ডেবিড হেয়ার বলিষ্ঠ, পরিশ্রণী ও মিতাচারী ছিলেন, 
তাহার কিছুই বিলাস-প্রিয়ত। ছিল না; সামান্য অশন বননেই 
তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন। তিনি আমাদের দেশের সন্দেশ, 
চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মদ্গুর মত্স্য বড় ভাল বাদিতেন । 
আপনার সুখসম্বদ্ধির দিকে তাহার বড় দৃষ্টি ছিল না। পর- 
সুখে তীহার সুখ ও পরছুঃখে তাহার ছুঃখ হইত | তিনি 
সর্ধদা প্রাচীন আর্ধ্য খষিদিগ্নের মিতাহারের প্রশংমা! করি- 
তেন। হেয়ার সাহেব নিজে যে সকল অর্থ উপার্জন 
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করিয়াছিলেন, ততদমুদ্রয়ই আমাদের দেশের উপকারের 
নিমিত্ত ব্যয় করেন । তিনি ষে ব্রতে দীক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন, অর্থের অনাটন হইলেও তাহ! হইতে কখন 
ক্থলিত হইতেন না; তাঁহার এক জন হিতৈষী বন্ধু 
চীন দেশে ব্যবসায় করিতেন । তিনি এই বন্ধুরনিকট 
হইতে অর্থ আনিয়া, আমাদের উপকারার্থে ব্যয় করেন। 
হিন্ুকলেজের দক্ষিণে ও পশ্চিমে তাহার অনেক ভূমি 
ছিল, আমাদের জন্য তিনি এই সকল ভূমি বিক্রয় 
করিতেও কাতর হন নাই। এইরূপ হিতৈষিতায় তাহার 
হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, এইরূপ হিতৈ।ৰতা তাহাকে পবিত্র জীব- 
নের মহতুর কার্ধ্য সাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছিল | 

হেয়ার প্রতিদিন বেল্লা দশটার সময়ে পাক্কিতে স্কুল ও 
কলেজ দেখিতে আম্িতেন। তীহার পান্কি একটী ক্ষুদ্র 
গুষধালয় ছিল । উহাতে সমুদয় প্রয়োজনীয় উষধই সঙ্ভিত 
থাকিত। তিনি স্কুলে আনিয়া, প্রথমে উপস্থিতি ও অনুপ- 
স্থিতির বই খানি দেখিতেন | যে যে বালক অনুপস্থিত 
থাকিত, অবিলম্বে তাহাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইতেন, কেহ 
বাড়ীতে গীড়িত থাকিলে, যথাযোগ্য উষধ দিয়! তাহার শুশ্রামা 
করিতেন । কাহাকেও বাড়ীতে না পাওয়। গেলে সকল স্থানে 
অনুসন্ধান করিয়া আনিতেন এবং বিবিধ মছুপদেশ দিয়া, 
তাহাকে নুব্যবস্থিত করিয়া ভুলিতেন। এইরূপে তাহার 

অনাধারণ বাতমল্যে পীড়িতগণ চিকিতমিত ও উচ্ছত্বল প্রার- 
তির বালকগণ মুশৃষ্খল হইত। তিনি ছাত্রদের অমিতাচার 
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বা ছুষ্তিণীত ব্যবহার দেখিতে ভাল বাপিতেন না । তাহার 
গুণে নে সময়ের বালকদের এ মস্ত দোষ তিরোহিত হইয়া 
আইনে । তিনি কখনও কোন অন্যায় ব্যবহারের বিবরণ 
গুনিলে, তত্ক্ষণাঁৎ তাহার প্রতিবিধান করিতেন । একদা 
তিনি শুনিতে পাইলেন, কোন ধনীর একটি পুস্ত্র একখণ্ড 
কাগজে কোন বালকের কুত্স| লিখিয়া, কলেজের গৃহের 
থামে লাগাইয়। দিয়াছে । হেয়ার রাত্রিতে & সংবাদ পাই- 
লেন। সংবাদ পাইবামাত্র দেই রাত্রিতেই লগ্ঠন হস্তে করিয়া, 
কলেজে যাইয়া, কাগজখানি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। 
যাহাতে বিদ্ঠালয়ের ছাত্ররা উচ্ছজ্বল প্রকৃতি ধনিসন্তান 
দিগের নংসর্গে থাকিয়া, ছুষ্ট-স্বভাব না হয়, তত্প্রতি হেয়ার 
নাহেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল । তিনি অনেক বালককে 
অনৎপথ হইতে নিবারিত করেন। যাহারা অনন্মার্গ-গামী 
ছিল, অথবা যাহাদের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ জন্মিত, হেয়ার 
নাহেব সর্বদা তাহাদের তত্বাবধান করিতেন | তিনি হঠাৎ 
তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন, বাড়ীতে না পাওয়া 
গেলে, যেখানে থাকুক, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে আপ- 
নার নিকটে আনিতেন। বালকদের প্রতি তাহার পুভ্রাধিক 
স্নেহছিল। যে নকল বালক অর্থাভাবে পড়িতে পারিত না, 
তিনি তাহাদিগকে অর্থ দিয়া সাহাব্য করিতেন, যাহারা গ্রাসা- 
চ্ছাদনের নংস্থানে অনমর্থ, তাহাদিগকে অন্নবন্ত্র দিয়া, বিদ্যা- 
ভ্যান করাইতেন, পটোলডাঙ্গার স্কুল সোনাইটির স্কুলের 
ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকাদির ব্যয় তিনি আপনা হইতে দিতেন । 
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যাহারা সুশিক্ষিত হইয়া, বিগ্যালয় হইতে বাহির হই, তিনি 
তাহাদিগকে কর্ম দিয়া, নংসারী করিয়া তুলিতেন। ধালক- 
দিগের পীড়াঁর সংবাদ যখানময়ে না পাইলে তাহার ফোমল 
হৃদয়ে নিদারুধ কষ্টের সঞ্চার হইত | যখাপময়ে ও যথামিয়মে 
তাহাদের গুশ্রীষা ও তত্বাবধান করিতে পারিলেই তিনি আপ- 
নাকে সুখী জ্ঞান করিতেন । আমাদের দেশের প্রতি তাহার 
মমতা ও ম্নেহ এত প্রবল ছিল যে, তিনি শোক-দুঃখে পীড়িত 
হইলেও বর্ধদ নমাহিত থাকিয়া, আপনার পবিত্র ব্রত পালন 
করিতেন। হুদেশে তাহার ভাতার স্ব হয়, এই সংবাদ তাহ্রর 
নিকটে আপিলে তিনি গলদশ্রুলো চনে একটি ছাত্রকে কহি- 
লেন, তাহার প্রিয়তম ভ্রাতা ইহলোক হইতে অন্তহিত হই- 
য়াছেন। এই কথ। বলিবা মাত্র তাহার নয়নদ্বয় হইতে বাম্প* 
বারি ধিশ্বলিত হইতে লাগিল । তিনি বাম্পনিরুদ্ধকণ্ঠে 
কিয়ৎকাঁল দণ্ডায়মান রহিলেন | তাহার তদানীন্তন অবস্থা 
দেখিয়া, ছাত্রের হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিল, কিন্ত হেয়ার 
নাহেব স্বাভাবিক আত্মসং্যম-বলে প্ররুতিস্থ হইলেন | ভ্রাততৃ- 
বিয়োগ-শেল তাহার হৃদয়ে গাঢরূপে বিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি 
তিনি সর্ধদা মমাহিত-চিত্ত থাঁকিতেন, ছাত্রের বিরজ্ঞ 
করিলেও হৃদয়ের কোন রূপ চাঁঞল্য প্রদর্শন করিতেন না । 
হেয়ার প্রতিদিন পূর্ধাহ্ ৮টার রময় গাত্রোথান করিতেন । 
রবিবার কি কোন পর্বাহে আমাদের দেশের লোকে তাহার 
সছিত নাক্ষাৎ করিতে যাইতেন । প্রাতঃকাল হইতে জন্ধ্যা- 
কাল পর্যন্ত তাহার গৃহ দর্শকশ্রেণীতে পরিপূর্ণ থাকিত। অগ্ 
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বয়স্ক বালকের! অল্লীনভাবে নহাস্যবদনে তাহার নিকট, 
উপস্থিত হইত । তিনি তাহাদিগকে পুত্তল প্রভৃতি ক্রীড়ার 
সামগ্রী ও সচিত্র পুস্তক দিয়া, আমোদিত করিতেন। তাহার 
গৃহ পবিত্র-্বভাব বালকদিগের ক্রীড়া-ভূমি ছিল। শিশুর 
অন্থৃতময় কমনীয় কান্তি, যুবকের স্প্িশীল তেজীন্থিনী লক্ষী, 
বৃদ্ধের প্রশীন্তময় সৌম্যতাব, তাহার গৃহের অনির্চনীয় 
লৌন্দর্যয বিকাশ করিত। এইরূপে কোমল প্রাভাঁতিক লক্ষী, 
তেজঃপূর্ণ মধ্যাহু-প্রী ও শান্তিময়ী নায়ন্তন শোভায় পুণ্যশীল 
ডেবিভ হেয়ার পুলকিত থাকিতেন,, এইরূপে তাহার আঁবান- 
ভূমি নিরন্তর স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ রহিত্ত | 
 ছাত্রদিগকে পরিষ্কৃত রাখিতে হেয়ার নাহেবের বিশেষ 
যন্ত্র ছিল। তিনি প্রতিদিন স্কুলের 'ছুগীর সময়ে একখানি 
তোয়ালে হস্তে করিয়া, ছ্বারদেশে দণ্ডায়মান খাকিতেন, এবং 
এ তোয়ালেছাঁরা ছাত্রদের হস্তপদাদি পরিক্ষার করিয়া 
দিতেন । যে সকল ছাত্র অপরিষ্ৃতত থাকিত, তাহারা এইরূপে 
পরিচ্ছন্ন হইতে অভ্যান করিত। হেয়ার বে সময়ে ও যে 
অবস্থাতেই থাকুন না কেন, এতন্দেশীযদিগের বিপদের সংবাদ 
পাইলে কখন সুস্থির থাকিতেন না। একদিন অবিচ্ছিন্ন 
রষ্টি ও তংসঙ্গে গচণ্ড ঝড় *হইতেছিল, সন্ধ্যার পর ঝটিকার 
বেগ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল, এম্ন সময়ে নংবাঁদ আনিল; 
বাঁগবাজারের একটি ছাত্র স্বরে সাতিশয় পীড়িত হইয়াছে । 
সংবাদ পাইবামাত্র হেয়ার উদ্বিগ্রচিতে গাত্রোখান করিলেন । 
দেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও প্রবল ঝটিকার মধ্যে একখানি সামন্ত 
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গাড়ি ভাড়া করিয়া, তিনি বাগবাজারে উপনীত হইলেন, 
এবং তথায় ছুই ঘণ্টাকার্শ পীড়িতের শুঞ্ধাদি করিয়া, 
বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পুর্বে উক্ত হইয়াছে, হেয়ার বিল- 
ক্ষণ বলশালী ছিলেন | তিনি কেধল দৈহিক বিক্রমের উপর 
নির্ভর করিয়াঃ অনেক অনম-দাহসিক কার্য্েও প্ররত্ত হইত্েন। 
একদা হেয়ার, স্কুলে বপিয়া আছেন, এমন পময়ে শুনিতে 
পাইলেন, একজন গোরা কোন ছাত্রের গাড়ি ভাঙ্গিয়া। প্রস্থান 
করিয়াছে । সমীপধর্তী লোকে কেহই এই গোরাকে ধরিতে 
পারিল না, কিন্তু হেয়ার তীরবেগে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া, 
থানায় পাঠাইয়া দিলেন | অন্য মময়ে কয়েক জন তস্কর একটি 
বালকের আত্তরণ অপহরণ করিয়া পলাইতেছিল ॥ হেয়ার 
উহা জানিতে পারিয়া, ধত করিবার জন্য তাহাদের অনুসরণ 
করেন । ইহাতে তক্করের! তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত 
করে। হেয়ার কিছুদিন এই জন্য শয্যা-শায়ী ছিলেন | 

হেয়ার পরের ক্লেশ অথবা অন্ুবিধ! দেখিতে পারিতেন 
না। একদা তিনি দন্ধ্যার নময়ে বাটীতে বসিয়া আছেন, 
অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি হইতেছে এমন দময়ে চক্্রশেখর দেব ঞ্ 
ভিজিতে ভিজিতে তথায় উপস্থিত হইলেন । হেয়ার উহা 
দেখিয়া, শশব্যন্তে আপনার টেবিলের কাপড় ভীহাকে 
পরিতে দিয়া, তাহার আর্র বস্ত্র নিজ হাতে নিংড়াইয়া 
গুঁকাইতে দিলেন। ধিক রাত্রিতে বৃষ্টি ধরিয়৷ গেল । হেয়ার 
* ইনি একজন বিখ্যাত ডেপুটী কলের ছিলেন। আইনে ইহার পারদশিতা 
ছিল। সম্প্রতি ইহার মৃত হইয়াছে। 


. ভেবিড় হেয়ার । ৫৯ 


সন্দেশ আনাইয়া, চন্দ্রশৈখরকে খাইতে দিলেন । পরে স্বয়ং 
একগাছি সুদ যষ্টি ধারণ পূর্বক াহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীত্বে 
রাখিয়া আসিলেন | / 
দুর্গোত্নবের সময়ে হেয়ার নিঃন্ব ঘালফ এবং তাহাদের 
মাতা ও ভগিনীদিগকে কাপড় দ্রিতেন | তিনি লমুদয় দরিদ্র 
ছাত্র এবং তাহাদের ছুঃখিনী জননী প্রভৃতির অ্নদাতা ও 
মঙ্গল-বিধাতা। ছিলেন। কাহারও কোনরূপ বষ্ট দেখিলে 
তাহার হৃদয়ে নিদারুণ কষ্টের সঞ্চার হইত । একদা একটি 
অনাথা নারী আপনার পুল্রকে স্কুলে ভঙ্ভি করিবার জন্য 
তাহার নিকটে আইনে । শ্রেণীতে স্থান না থাকাতে, তিনি 
বিধবার মনোরথ পূর্ণ করিতে অনম্মত হন | দছুঃখিনী ইহাতে 
নিরুত্তর! হইয়া, রোদ্নন করিতে করিতে তাহার নিকট হইতে 
প্রস্থান করে। কিন্তু নিরাস্য়া বিধবার রোদন-প্বনি হেয়াঁ- 
রের নহনীয় হইল লা । দয়া ও উপচিকীর্ষা যেন হুস্ত প্রনা- 
রণ করিয়া, তাঁহাকে বিধবার অশ্রু মোচন দ্ধরিতে সঙ্কেত 
করিল। নিকটে আমাদের দেশীয় একটি ভদ্র-সম্ভান ব্িয়া- 
ছিলেন। হেয়ার তাহাকে রক্ষে লইয়া, ছুঃখিনী বিধবার 
_বাঠীতে উপস্থিত হইলেন । অনাথ রন্তানের মহিত আবাস 
কুটীর হইতে বহির্গত হুয়া, অবনতমস্তরে বাহার নিকটে 
দণ্ডায়মান ছইল। তাহার মুখ হইতে একটি কথাও রহিগ্ত 
হইল না, কেবল কপোঁল বহিয়। রাম্পবারি বিশলিত হইতে 
লাগিল । এই শোচনীয় দৃশ্যে হেয়ার সাতিশয় দুঃখিত হই” 
লেন | যে রূপেই হউক, ছুঃখিনী নারীর কষ্ট দূর করা এক্ষণে 


৬ সব চরত। 


তাহার প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠিল । তিনি মুহুর্তকাল নিস্তব্ধ- 
ভাবে থাকিয়া, পরে আন্তরিক ম্নেহ-প্রকাশক মধুর স্বরে 
অনাথাকে কহিলেন, “ভদ্রে! রোদন করিও না। আমি 
অদ্য হইতে তোমার সন্তানের বিষ্ঠাশিক্ষার ভার লইলাম । 
যাবৎ তোমার সন্তান শিক্ষিত ও উপার্জন-ক্ষম পা হয়, তাবৎ 
আমি তোমাদের ভরগপোষণের জন্য মাসে মানে চারিটি 
টাকা দিব ।” অনাথা দয়াময় মৃহাপুরুষের এই বাক্যে পূর্ববৎ 
অবিরল ধারায় অঞ্রপাত করিতে লাগিল । ভক্তি ও রুতজ্ঞতা 
যেন তরলিত হইয়া, অশ্ররূপে দ্বেখা দিল। হেয়ার আর 'নে 
স্থানে থাকিলেন না । আশীর্বাদ ও প্রশংনাধ্বনি শুনিবার 
পুর্কেই তিনি বিধবার নিকট বিদায় লইলেন | 

কিন্তু করুণার এই মোহিনী মুষ্তি দীর্ঘকাল রোগ-শোঁক- 
দারিত্র্য-পূর্ণ পার্থিব জগতে আপনার শান্তিময়ী ছায়া প্রসা- 
রিত রাখিতে পারিল না । ভুরস্ত কাল আনিয়া উহার শক্রত। 
সাধিল। হেয়ার এঁহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হই- 
লেন। ১৮৪২ অন্দের ৩১এ মে রাত্রিতে তাহার ওলাউঠা হয়। 
রোগের প্রারভ্তেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন য়ে, তাহার 
অস্তিমকাল আদন্ন হইয়াছে । এজন্য তিনি পূর্বেই একটি 
শবাধার প্রস্তত করিয়! রাগ্িবার ডুন্য, আপনার প্রধান পরি- 
চারকথার! গ্রে মাহেবের নিকটে বলিয়া পাঠান । পর দিন 
তিনি বেলেন্তারার ম্বালায় অবসন্ন হইয়া পড়েন; ভয়ঙ্কর 
যাতনা দহিতে না পারিয়া, চিকিৎসকদিগকে কাতরভাবে 
কূছেন, “আমাকে শান্তভাবে শান্তিধামে যাইতে দাও।' 


ডেবিড হার । ৬১ 


কিছুক্ষণ পরে তাহার শরীর স্তম্ভিত হইয়। আনিল, চক্ষু নিমী- 
লিত হইয়া পড়িল, করুণার মোহিনী মৃষ্ঠ রম্ত-চ্যুত কুন্গুমের 
ম্যয় জান হইয়া গেল | পরহিতৈষী ভেবিড হেয়ার পর দেশের 
সন্ভাঁনদিগকে অপার দুঃখ সাগরে তাসাইয়া, লোকান্তরিত 
হইলেন 1. 
হেয়ারের স্ৃতা-দংবাদ গরচারিত হইব! মাত্র নকলেই গ্রে 

বাহেবের বাগিতে আনিতে লাগিল | কলের মুখই বিবর্ণ, 
ঘকলেই করুণাময় প্রিত। ও স্নেহময়ী মাতার বিয়োগ নেত্র- 
জলে প্লারিত; ক্রমে বরহজ্র সহস্র লোকের সমাগম হইল । 
ডেবিড হেয়ারের দে স্বাভাবিক বেশে জ্জিত হইয়া, শবা- 
ধারে স্থাপিত ছিল | অল্পবয়স্ক বালকের সম্মুখে আনিয়া, 
 শীরবে দণ্ডায়মান হইল এবং নীরবে ও ভক্তিভাবে তাহার বদন 
স্পার্শ করিয়া, বাঞ্পবারি বিদর্ভন করিতে লাঁগিল। এ দিন 
আাকাশমগ্ুল ঘোরতর মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে- 
ছিল; তথাপি দাঁধাঁরণে তাহার শৰের অনুগমন করিতে কিছু- 
মাত্র কাতর হইল না। ১লা জুন জন্ধ্যার প্রাক্কালে হেয়ারের 
দ্বেহ ষথান্রিয়মে হিন্দুকলেজের যম্মুখে সমাহিত হইল | বিষ্তা- 
লয়ের ছাত্রেরা প্রত্যেকে এক একটি টাকা চাদা দিয়া, ভাহার 
সমাধির উপর একটি সুদৃশ্য স্তম্ভ নির্শাণ করাইয়া দ্রিল। 
এই টাকা এত অধিক হইয়াছিল যে, শেষে কতক 1 আদায় 
করা আরশ্যক হইল না। | 

আমাদের দেশের কুতবিষ্ৃযক্তিগরণ ডেবিড হেয়ারের শ্মরণীর্ঘ 
অর্থ নংগ্রহ পূর্বক তাহার একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমৃত্তি নির্মাণ 


তু 


৬২ নব চরিত। 


করেন । এক্ষণে এ প্রাতিমৃষ্তি হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্নি 
কলেজের মধ্যভাগে অবস্থিত রহিয়াছে । প্রতি বৎসর 
হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর দিবনে একটি প্রারাশ্ট সভার অধি- 
বেশন হইয়া থাকে । এ দভায় নানাবিষয়ে বক্তৃতা ও হেয়ার 
নাহেবের গুণোৎকীর্তন হয়। এতম্যতীত হেয়ার নাহেবের 
নামে একটি নমিতি আছে । এ র্মিতির পলাহায্যে মহিলা- 
দিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি প্রচারিত হইয়। খারে। এইবূপে 
আমাদের স্বদেশীয়গণ অনেক রিষয়ে হেয়ার াহেবের পবিত্র 
মাম সংযোজিত করিয়া, আপনাদের আন্তরিক ভক্তি ও কৃত- 
জ্ঞতা দ্বেখাইয়াছেন | 

ডেবিড হেয়ারের চরিত্র অতি মহৎ ও পবিজ্রভাবে পরি- 
পূর্ণ। অপরিনীম দয়া ও প্রগাঢ় স্লাধুতা তাহার পবিত্র 
জীবনে প্রতিভাসিত হইয়াছে । তিনি বিদ্রেশে আসিয়া, 
বিদেশী লোৌকের উপকারার্থ আপনার ধন ও জীবন, সমস্তই 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পরোপকার-কাধ্যে কখনও তাহার 
কোনরূপ বিরাগ দেখা যায় নাই! তিনি রাঙ্গালীদিগ্রকে 
যেমন পিতীর স্থায় সুশিক্ষা! দিতেন, গ্নেইরূগ মাতার ন্যায় 
্নেহ প্রকাশ রুরিয়া, তাহাদিগকে যম্প্রীত করিয়া তুলিতেন। 
হ্বীয় জীবনের মহ ব্রত সাধনে' তাহার হদ্বয় কিছুতেই অবসন্ন 
হইত না, সদিচ্ছা কিছুতেই প্রতিহত হইত না, এবং গভীর 
্যায়-বুদ্ধি কিছুতেই :কোন রূপে কলুষিত হইয়া পড়িত না । 
তিনি ঘড়ির কার্য হইতে ক্ষান্ত হইয়া, সামান্যরূপ ব্যবসায় 
করিতেন । তাহার উদ্দেশ্ট ছিল, যদি এই ব্যবনায়ে কিছু লাভ 


ডেবিড হেয়ার, ৬৩ 


করিতে পারেন, তাহা হইলে তৎসমুদয় পরের উপকারার্থে 
দমর্পণ করিবেন । কিন্তু শেষে তাঁহার নকল টাকা! নষ্ট হয়, তিনি 
খণ-জাঁলে জড়িত হইয়া পড়েন। তাহার একটি অর্ধ-নির্শিত 
বাণী ছিল। তিনি গেই বা্গিটি কৌনরূপে গাঁথিয়া, উত্তমর্ণ- 
দিগকে দিয়া, নিজে গ্রে নাঁহেবের বাঁীতে আমিয়া থাকেন । 
তিনি আমাদের দেশের এক জন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। এই 
বন্ধুতা তার মানবী প্রকৃতিকে দেবভীবান্ষিত এবং হৃদয়কে 
পবিত্র প্রেমে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তীহার যাত্রে ও 
জাগ্রহে আঁমাদৈর দেশে শিক্ষার ভিত্তি দৃতর হইয়াছে । এই 
শিক্ষার ধলে এক্ষণে আমরা প্রত মনুষ্যত্বের অধিকারী 
হইয়া, নভ্য জগতের নিকটে গৌরব ও সম্মান লাভ করি- 
তেছি। ধৈদেশির্ক মহাঁপুরুট্ষর এই পবিত্র হিতৈষিতা ও 
অনবদ্য প্রেম চিরকাল জীবলোককে মহার্ঘ ভাঁবের উপদেশ 
দিবে । 

ডেবিড গে্য়'ব নিঃদার্থভাঁবে আমাদের দেশের যে সমস্ত 
উপকার করিয়াছেন, রাজকীয় কর্্মচারিগণ পরলীহ্ৃদয়ে তৎ- 
ঈমুদয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা-বিভী্ের বিজ্ঞা- 
পনীতে হেয়ার লাহেবের বর্ধনে লিখিত আছে £_- 

“হেয়ার ছোটি আদাল[তির কার্য-ভার পাইয়া, বিদ্যালয়ের 
প্রতি কিছুমাত্র উদানীন্য দেখলি নাই । তিনি প্রতিদিন 
স্কুলে যাইয়া, ঘকল বিষয়ের তত্বাধান করিতেন | যে কোন 
উপায়ে হউক, ছাত্র ও শিক্ষকদিখের উপকারসাধনই তাহার 
একমাত্র কার্ধ্য ছিল। তিনি ধীরভাবে ছাত্রদের বক্তব্য 


৬$ | মবচরিত। 
শুনিতেন, 'আমোদের সময় নম্তষ্টচিত্তে' তাহাদের সহিত 
সম্মিলিত হইতেন, এবং সন্সেহে তাহাদিগকে নানা' প্রকার 
উপদেশ দিয়া, সম্প্রীত করিয়া তুলিতেন। কেহ পীড়িত হইলে 
তিনি গুধধ লইয়া, তাহার শুশীষা করিতে ধাইতেন্ন, এবং 
কেহ কোন কার্ষ্যের জন্য লালায়িত হইলে ধথাশক্তি তাহার 
সাহায্য করিতেন । এইরূপে লকল ছাত্রের প্রতিই তাহার 
পিতৃভাব ছিল; তিনি সকলের মঙ্গলের জন্যই দর্কদা, বত্্রশীল 
ছিলেন। হিন্ডু মহিলাগণও তাহাকে. পিতা অথবা ভ্রাতার 
ন্যায় দেখিতেন, এবং অনস্কুচিত চিত্তে তাহার সহিত পরামর্শ 
করিতেন । এই সাধু পুরুষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তীহারা কখনও 
কোন সন্দেহ করিতেন না । তাঁহাদের সন্তানগরগের কল্যান- 
বিধানই যে, ইহার একমাত্র ভরত, ইহা তাহারা বিশেষরূপে 
হৃদয়ঙ্ম করিয়াছিলেন । | 

“অনেকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন যে, হেয়ার যদিও উচ্ট 
শিক্ষার এক জন প্রধান বন্ধু ছিলেন, তথাপি তিনি স্বয়ং 
সুশিক্ষিত ছিলেন না । এই নির্দেশ নর্বাধশে সমীচীন নহে 
হেয়ার সাধারণতঃ উৎ্কুষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন | তিনি 
অনেক বিষয় জানিতেন, সরলতাঁবে .লরল ভাষায়, সুযুক্তির 
নহিত নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন, এবং উৎ্- 
কষ্টরূপে প্রশংসা-পত্র ও পত্রাদি লিখিতে নমর্থ হইতেন । 
অনেক ভাল ভাল গ্রন্থকারের গ্রন্থাদি তাহার আয়ত্ত ছিল। 
কিন্ত তীহার শিক্ষা অপেক্ষ। তাঁহার সরলতা ও তাহার দাধুতা। 
তাহাকে সাধারণের বরণীয় করিয়াছিল । 


রামকমল সেন। ৬৫ 


 এতদেশীয়গণ কখনও ডেবিভ 'হেয়ারকে বিস্বত হইতে 
পারিবেন না। একনময়ে ইহারা অঞ্র মোচনপুর্বাক হৃদয়গত 
শোক প্রকাশ করিতে করিতে সমাধি-্থলে হেয়ারের অন্ব- 
গমন করিয়াছিলেন। হেয়ার নাহেবের মৃত্যুর পর হইতে 
আজ পর্য্যন্ত ইহার তাহার ম্মরণার্থ অনেক বিষয়ে আপনাদের 
রুতজ্ঞত প্রদর্শন করিতেছেন । প্রতি বদর তাহার মৃত্যুর 
তারিখে ইহারা এই উদ্দেশে একটি প্রকাশ্য ভায় রমবেত 
হন। এই চিরাগত পদ্ধতি ডেবিড হেয়ারের অল্প সৌর -কর 
ল্রণ-চিহব নহে ।" 

আমাদের দেশীয়গণ ডেবিড হেয়ারকে কখনও বিস্বৃত 
হইতে পারিবেন না। কালের কঠোর আক্রমণে হেয়ারের 
প্রতিমূত্তির ধ্বংৰ হইতে পারে, হেয়ারের দমাধি-স্তপ্তমৃত্তিকার 
নহিত মিশিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পবিত্র নাম এবং 
তাহার পবিত্র চরিত্র কখনও আমাদের দেশীয়দিগের না 
হইতে স্বলিত হইবে না। : 


পৌর 
রমকমল পেন। 

সাধনা ও শিক্ষাবলে কিরূপ মহৎ কার্ধ্য রম্প্াদন করিতে 
পার! যায়, মাধারণের নিকটে কিরূপ শ্রদ্ধাম্পদ হওয়। যায়, 
এবং দুঃখ ও দারিদ্র্যের সহিত মহানংগ্রাম করিয়। পরিশেষে 
কিরূপে বিজয়ী অধিকারপূর্ক মাংনারিক কষ্ট তুর করা 
যায়, দেওয়ান রামকমল সেনের জীবনী তাহার পরিচয়স্থলু। 
পবিত্র চরিত্রের জন্য রামকমল সেন দাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়. তাহার শিক্ষা সন্প্রনারিত করে নাই; 
কোন অধ্যাপকের উপদেশ তাহাকে সুশিক্ষিত ও সুব্যবন্থিত 
করিয়! তুলে নাই, এবং কোন প্রকার সম্পত্তি বা. দৌভাগ্য- 
_ লক্ষ্মী জীবনের প্রথম অবস্থায় তীহার পাথিব বন্ধন সুখকর 
করিতে অগ্রর হয় নাই। কিন্তু রামকমল মেন সংলার- 
ক্ষেত্রে প্রাবেশপূর্বক অনেক বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। 
এই ভুযোদরশনসন্ভৃত শিক্ষা বিশ্যালয়ের শিক্ষাকেও অধ 
কৃত করিয়াছিল। ক্রমে চরিত্রগুণে তাহার খ্যাতি ও নম্দধি 
বাড়িয়া উঠে। ফলে শিক্ষা, অধ্যবসায় ও চরিত্রগুণে 
রামকমল মেন উনবিংশ শতাবীর এক জন মহৎ লোক 
বলিয়া পরিচিত । তিনি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে বু 
সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং অতি দামান্য চাকরী হইতে 
সাধারণের বরণীয় হইয়া, মানবলীলা সম্বরণ করেন। 


রামবমল সেন। ৬ 


চক্িশ পরগশার অন্তঃপাতী গৌরীভা (গরিফা) গ্রামে 
গোকুলচন্দ্র সেন নামে বৈস্তজাতীয় এক ব্যক্তি বাস করিতেন | 
পারস্য ভাষায় তাহার বুৎপত্তি ছিল ।. ২ হুগুলীতে, নরেস্তা- 
দারী কার্য করিয়া, তিনি মাসে পঞ্চাশ টাকামাত্র উপার্জন 
করিতেন। ইহাতেই তীহাকে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ 
নির্বাহ করিতে হইত। ক্রমে তাহার মদন, রাকমল ও রামধন 
নামে তিনটি পুভ্র-সম্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মধ্যম পুক্র রামকমল 
শ্ীঃ ১৭৮৩ অন্দের ১৫ই মা্চ গরিফা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন | 
গেবকুলচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে প্রনিদ্ধ রাজা 
বল্লাল দেনের বংশোভ্ভব বলিয়া পরিচিত করিতেন । বৈদ্যগণ 
এক লময়ে শিক্ষা, দাচার ও শানন-নৈপুণ্যে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন । অনেক বিষয়ে ইহারা আজি পর্য্যন্ত পবিত্র 
ইতিহাদের বরণীয় হইয়। রহিয়াছেন। বৈগ্য-বংশীয় রাজারা 
এক অময়ে বাঙ্গালার শাপন-ভার গ্রহণপুর্বক যথানিয়মে 
শানন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন । এক্ষণে কোন কোন 
পণ্তিত ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গরতিপন্ন করিবার প্রয়ান 
পাইতেছেন বটে, কিন্তু ইঞারা যে বৈচ্ভ ছিলেন, তদ্ষয়ে 
সাধারণের বিশ্বাস অগ্ভাপি বিচলিত হয় নাই। যাহা হউক, 
বৈগ্ভগণের ভূয়োদর্শন ও পাপ্ডিত্য অনেকের অনুকরণীয় । 
' ইহারা যেমন ত্রাঙ্গণের ন্যায় ষজ্ঞ-নুত্র ধারণ করেন, তেমনি 
একসময়ে শাস্ত্রানুঈীলনেও ব্রাহ্মণের ক্ষমতীস্পন্থী হইয়া- 
ছিলেন। ইহারা যথানিয়মে গুরু-গৃহে বান করিতেন, 
যথানিয়মে চিকিৎনা-শান্ত্র অধ.য়নপূর্কক আপনাদের চিরা- 


২৮ নর্বচরিত। 


চরিত পদ্ধতি অনুক্ারে অপরের রোগোঁপশম-ত্রতে দীক্ষিত 
হইতেন। ইহাদের অনেকে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হইয়৷ সাধারণের 
রদ্ধাম্পদ হইয়া রহিয়াছেন। মাঁধবকর “নিদান* প্রণয়ন 
করেন, বিজয়রক্ষিত “বৈদ্যমধুকোষ” প্রচার করেন, বিশ্ব- 
নাথ কবিরাজ “বাহিত্য-দর্পণ” রচন1 করিয়া যশস্বী হন, 
চক্রপাঁণি দত্ত “চক্রদত্ত” লিপিবদ্ধ করিয়া যান, কবিচন্দ্র “রত্বা- 
বলী* রচনা করিয়া নাঁধারণের বরণীয় হন, এবং ভরত 
মল্লিক দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থের গীকা করিয়। নংস্কৃত বিষ্যাথাদিগের 
শিক্ষার পথ পরিষ্ৃত করেন। মুনলমানদিগের আধিপত্যের 
পূর্বে বৈদ্যগণ বাঙ্গালার অনেক স্থলে বিস্তৃত হইয়। পড়িয়া- 
ছিলেন। এই প্রাচীন ও বিখ্যাত বংশে রামকমল নেনের 
আবির্ভাব হয় । 

রামকমলের পিত| তাদৃশ নঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, সুতরাং 
পুক্রকে যথানিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে তাহার ক্ষমতা, ছিল 
না। রামকমল প্রথমে শিরোমণি বৈদ্য নামক এক জন শিক্ষ- 
কের নিকট সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি সর্বাদা 
গুরুর নিকটে নূতন পাঠ চাহিতেন। গুরু এজন্য বিরক্ত হইয়া 
তাহাকে ভর্খদন! করিতেন । রামকমল গ্রস্ভীরভাবে কহি- 
তেন, “যাব তৃপ্তি না হয়, তাবৎ মানুষ আহারে ক্ষান্ত হয় 
ন11” ক্লায়কমলের জ্ঞানতৃষ্ণা কিরূপ বলবতী ছিল, এবং 
রাঁমকমল কিরূপ, অধ্যবসায়সহকারে নূতন বিষয় শিখিতে 
প্রবৃত্ত হইতেন, তাহ এই বাক্যে শশ্ট জানা যাইতেছে । এই 
নময়ে ইঙ্গ রেজী শিক্ষার অবস্থা ভাল ছিল না! যাহা হউক, 
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রামকমল ইঙ্গ রেজীর প্রতি ওউদাপীন্য দেখাঁন নাই । তিনি 
কলিকাতায় আদিয়া ১৮১ অন্দে কলুটোলার রামজয় দত্তের 
স্কুলে ইদরেজী শিথির্তে প্রবৃত্ত হন। এ বপ্থন্ধে রামকমল নেন 
লিখিয়াছেন, “আমি- এক জন হিন্ছুর স্থাপিত বিদ্যালয়ে 
ইঙ্গরেজী অভ্যান করি । এ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে “তুতি- 
না” ও আরব্য উপন্াস' পড়িতে হইত । ব্যাকরণ ও অভি- 
ধান প্রভৃতি কোন পুস্তক প্রচলিত ছিল না'।” পুর্বে অধ্যা- 
পনার অবস্থাও অপরৃষ্ট ছিল । খ্রীঃ ১৭৮* আন্দের পুর্বে আমা- 
দের*দেশে মুদ্রাহস্ত্র স্থাপিত হয় নাই । ১৫০০ অব্দের পূর্কে 
কেহ কোন বাঙ্গাল! গ্রন্থ রচনা করেন নাই । বৈদ্যবংশীয় 
কৃষ্দান কবিরাজ নামক ঠৈতন্যের একজন শিষ্য ১৫৬৮ অঁ্কে 
চৈতন্যের জীবনচরিত প্রণয়ন করেন। এই চৈতন্য-চরিতই 
বাঙ্গালায় জীবনী-সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ । ইহার পর অন্যান্য 
গ্রন্থ প্রণীত হয়। পাঠশালার বালকেরা কেবল “গুরুদক্ষিণা” 
ও শুতঙ্করের গণিত-সুত্র পাঠ করিত | ইহাতে শিক্ষণ প্রাগাঢ় 
হইত না। রামকমলের সমকালেও শিক্ষার অবস্থা এইরূপ 
ছিল। এই নময়ে যেমন ভাল বিদ্যালয় ছিল না” তেমন 
ভাল পাঠ্য গ্রন্থও প্রচলিত ছিল না । দরিক্রতাহেতু রামকমল 
গৃহে শিক্ষক রাখিয়াও বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন না। 
এইরূপে পথম অবস্থায় রামকমলের শিক্ষণ' অদন্পুর্ণ থাঁকে। 
এ দিকে রামক'মলের কোন নংস্থান ছিল না, সুতরাং তাহাকে 
শীন্ত, উদরান্নের নংগ্রহে প্ররত্ত হইর্তে হয ।' রামকমল আঁপ- 
নার শোচনীয় দশার নিকটে মন্তক অবনত করেন, এবং শ্রীঃ 


৭০ নব চরিত । 


১৮০০ অব্দের ১৯এ নবেম্বর মহানগরী কলিকাতায় আপনার 
ভাগ্যপরীক্ষায় প্রবৃত হন। | 

৮১ বৎসরের অধিককাল গত হইল, একটি সপুদশবর্ষীয় 
দরিদ্র ও অসহাঁয় যুবক কলিকাতার জনতামধ্যে ভীষণ 
সাংসারিক দংগ্রামে প্ররত্ত হন। এই সময়ে কলিকাতা 
আপনার প্রাঁচীনভাঁব পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে প্রধাঁন নগররূপে 
পরিণত হইতেছিল। কলিকাতা ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 
এক্জেণ্ট জব্চাঁরণক গাঁহেবের প্রযত্ে সংগঠিত হয়। ১৬৭৮-৭৯ 
অক চারণক একটি হিন্দু মহিলার পাণিগ্রহণ করেন । 
ও মহিলাকে তিনি সইমরণের অনল-কুণ্ড হইতে রক্ষা করি- 
যনাছিলেন। অবলা পরিভ্রাতার চিরসহচরী হইবার জন্য 
তীঁহার সহিত পরিণয়-সত্রে আবদ্ধ হয় । ১৬৮৮ অকে ব্রিটিশ 
কোম্পানি গোবিন্দপুর, সুতানুর্গি ও কলিকাতাঁর জমিদারীস্বস্ব 
ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাণ্ত হন | ১৭০০ অন্দে উহা! ক্রীত 
হয়! ফেয়ার্লি প্লেস্‌, কষ্টম হাউস ও কয়লাথাটের নিকটে 
কোম্পানি আপনাদের দুর্গ নির্মাণ করেন। কলিকাতার 
ইদানীন্তন প্রাপাদরাজি এঁ দগয়ে অনাগত কালগর্ডে নিহিত 
ছিল। কতিপয় মাটির ঘর ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না । 
টাঁদপাঁল ঘাটের মক্ষিণাংশ নিবিড় জঙ্গল ও অরণ্যে আচ্ছন্ন 
ছিল। ফলিফাঁভার আয়তন প্রথমে চিৎপুর হইতে কুলী- 
বাজার পর্যন্ত ছিল, কর্মে উহা পিমুলিয়া, মলঙ্গা, 
মির্জপুর,' ও হেগিলঝুঁড়িয়া পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া উঠে। 
সময়ে কলিকাভার শেঠ ও বনাকর্গণ নাতিশয় প্রসিদ্ধ ও 
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ষ্পতিশালী ছিলেন। ইহারা প্রধানতঃ রাঁণিজ্যেই লিগ 
থাকিতেন। এই রাঁধিজ্ের উদ্দেশে ক্রয়ে ইউরোপীয়, 
মোগল ও আর্ম্মানীয়ের৷ আনিয়া রূলিরাতায় স্থান পরিগ্রহ 
করে। কলিকাতা ধীরে ধীরে রংগঠিত ও রম্দ্ধ হইতে 
থাকে | ১৭৭৩ অন্দে "নুগ্রীম কোর্ট" নায়ক বিচারালয় 
স্থাপিত হয়। উহার দুই বৎসর পরে পুলিররিভাগ প্রগালীবন্ধ 
হইয়া উঠে| এইরূপে অনেক বিষয়েই কলিকাতার পুর্বভাব 
পরিবপ্তিত হয়, এবং উহা প্রধান লগরের রম্মানিত পদে 
অধি্্ঢ হইতে থাকে । 

কিন্তু কলিক্লাতার এ বাহ উন্নতির রঙ্গে রঙ্গে ত্বাভ্য- 
স্তরীণ উন্নতি হয় নাই। বিষ্াশিক্ষার অবস্থা রুয়েক রংনর 
পর্য্যন্ত অপরুষ্ট ছিল। ১৮১৭ অন্দে হিন্দুকলেজ স্থাপনের পূর্বে 
নামান্য. লিখন, পঠন ও গণিতই, শিক্ষার চরম সীমা ছিল। 
বাঙ্গালীদিগ্রকে যত্দামান্থভাবে ইঙ্গরেজী শিখিয়া পাহেরদিগের 
রহিত কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইত | দেওয়ান রায়কমলও 
এইরূপে প্রথমে ১৮০২ অন্দের ১০ই ডিয়েম্বর স্তায়ে নামক 
একজন নাহেবের অধীনে কার্য্যে প্ররৃত হন। এই ন্যামে 
নাছেব কলিকাতার তদানীন্তন প্রধান মাজিস্রেট বাকৃকোয়ার 
নাহেবের মহকারী ছিলেন । «ইহার পরবত্তী বত্মরের ১০৯ 
ডিসেম্বর রামকমল দারপরিগ্রহ রুরেন। এবতনরেই রাম- 
কমলের পিতা তাহাকে গবর্ণমেপ্টের সিরিল ইঞ্জিনিয়র রেচিন্- 
ডেন পাহেবের অধীনে কোনরূপ বিষয়কর্ের উমেদার ৃ 
করিয়া দেন, ১৮০৪ অন্দে রাঁমকমল হিন্দুস্থানী যন্তালয়ে বর্ণ- 
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সংযোজকের (কম্পোক্িটরের) কার্য্-ভার গ্রহণ করেন | 
এঁ কার্যে রামকমলের মাসে আটটি টাকা মাত্র আয় হইত। 
উহার তিন বতসর পরে তিনি রুলিকাতা৷ চী্ঘনী চিকিৎসালয়ে 
কোন কার্য্ে নিযুক্ত হন । শ্রীঃ ১৮১২ অন্দে “ফোঁট উইলিয়মঃ 
কলেজে কর্ণেল রাম্বের অধীনে তাহার একটি কর্ম হয়। 
এইরূপে রামকমল অতি ব্রামীন্য বেতনে এক স্থান হইতে 
অন্য স্থানে কার্ধ্য করিয়া ১৮১৮ ক্ষব্দে কলিকাতার “এপিয়াটিক 
সোঁনাইটি* নামক প্রসিদ্ধ প্রভার এর জন কেরাণী হন। 
হিন্দুস্থানী যন্ত্রালয়ে কার্য করাতে রামকমলের য়ে আয় হইত, 
এই কার্ষ্যে তাহা অপেক্ষা চারি টাকা মাত্র অধিক আয় 
হইতে থাকে । যাহা হউক, রামকমল ঘেন এই স্থানে 
কার্ধ্য করিয়া! প্রপ্রিদ্ধ সংস্কৃতশান্ত্রবিৎ ডাক্তর উইলরন্‌ 
সাহেবের রহিত বিশেষ পরিচিত হন। উইলপন্‌ াহেব 
নাতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন | তিনি কখনও গুণের অমর্্যাদ। 
করিতেন না । উইলপন্‌ রামকমলের কার্্যপটুতা, শ্রমশীলতা 
ও অসাধারণ চরিত্র-গুণ দেখিয়া, তাহাকে আর দীর্ঘকাল এ 
বার টাক! বেতনের সামান্চি কেরা শীগিরিতে রাখিতে ইচ্ছা করি 
লেন নাঁ। তিনি তাহার এই যুবক বন্ধুকে গুণানুরূপ উচ্চতর 
কার্ধ্যে নিয়োগ রূরিতে কুত্তদন্বল্প হইলেন । অবিলম্বে 
স্বল্প প্রিদ্ধ হইল। রামকমল কেরাণীগ্বিরি হইত্বে একিয়াটিক 
সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের পদে উন্নীত হইলেন । এই 
কার্ষ্যে রামকমলের ভবিষ্য উন্নতির সুত্রপাত হইল। রামকমল 
ঘহকারী নম্পাদকের কার্য এমন সুনিয়মে ও দক্ষতার. সহিত 
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সম্পন্ন করিলেন যে, তাহাকে 'আর দীর্ঘকাল এ অধস্তন পদে 
থাকিতে হইল না | তিনি শীত্র এপরিয়াটিক সোসাইটির 
একজন বন্য হইলেন। রাঁমকমল এইরূপে উচ্চতর কার্য 
নিযুক্ত হইতে লাগিলেন ; প্রতি কার্য্েই তাহার অধিক- 
তর ক্ষমতা! ও দক্ষতা পরিস্ফুট হইতে. লাগিল । তীহাঁর 
সৌজন্য, সাধুতা ও মদাশয়ত। তাহাকে ক্রমে উচ্চতর শ্রেণীতে 
আরোহিত করিল । কয়েক বরের মধ্যেই রামকমল 
টাকশালা ও বাঙ্গাল! ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইলেন। এই 
গৌরবাঘিত উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়াতে তাহার আয়ের পথ 
প্রমারিত হইল; নিজের ও পোষ্যবর্গের চিরন্তন ভুর্দশী 
ঘুটিয়া গেল, এবং স্তাহার আবাস-ভূমি অস্ৃতময়ী সাঁর্বতী 
শক্তির সহিত দৌভাগ্য-লম্ষ্মীর ীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ধিনি 
সামান্য বর্ণমংযোজকের কার্ধ্য করিয়। মানে আটটাঁকা মাত্র 
উপার্জন করিতেন, আপনার ক্ষমতা ও অধ্াবসীয়গুণে তিনি 
এক্ষণে প্রতি মাঁবে ছুই হার্জার টাঁকার সংস্থান করিতে লাগি- 
লেন। কিন্ত এইরূপ পদশৌরধ ও অয়ি বার্ধিত' হওয়াতে 
রামকমন এক দিনের অন্ত কোনরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করেন 
নাই; মাজে আপনার সাসর্থ্য বাড়িয়া উঠলেও কৌনরপ 
ছিংনা এক দিনের জন্যও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। 
বর্ণনংযোজকের আঁরনে বসিয়া রামকমল যেক্ধপ বিনীত- 
তাঁবে কার্ধ্য করিতেন, কেরাধীগিরির মনী-ক্ষেত্রে থাকিয়া 
রামকমল যেরূপ সরলতা ও সাধুতার পরিচয়, দিতেন; দুঃখ 
দারিদ্রের: কঠোর অক্ষিমণে সনদাহত হয় রামকমল, ষেরপ 
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ঈশ্বরের দিকে চাবি সাস্তবনা পাহিতেন, এক্ষণে বাঙ্গাল! 
ব্যাঙ্কের দেওয়ান হওয়াতে নে বিনয়, সরলতা, নাধুতা ও 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব, তাহার হৃদয়কে অধিকতর 
শোভিত করিয়া তুলিল। সম্পত্তিশালী ও অধিকতর ক্ষমতাপন্ন 
হইলে যাহারা কেবল আত্মস্বার্ধে যত হইয়া থাকে, যাহা- 
দের অর্থ কেবল নিজের ও কুপোষ্যবর্গের বিলানসুখেই 
ব্যয়িত হয়, তাহাদের দেই সম্পত্তি ও ক্ষমত। দেশের উপকার 
ও দৌভাগ্যের জন্য না হইয়া, অপকার ও দুর্ভাগ্যের কারণ 
হইয়া উঠে । এই মহৎ সত্য দেওয়ান রাঁমকমলের মনে 
দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। সমাজে যখন তাহার নৌভাঁগ্য 
বাড়িয়া উঠিল, প্রতিপত্তি ও সম্ত্রম হইতে লাগিল, তখন তিনি 
দাধারণের হিতকর নানাপ্রকার কার্যে ব্যাপ্ত হইলেন। 
এই সময়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্ত, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বাঁ 
সাধারণের কোনরূপ হিতের জন্য যে রমস্ত সমাজ ছিল, 
দেওয়ান রামকমল তংসমুদয়ের সহিতই নংস্থস্র ছিলেন। 
তিনি প্রাটীন হিন্দুকলেজের সদস্য হন, সংস্কত কলেজের 
ম্পাঁদকের কার্ধ্য গ্রহণ করিয়া, উহার প্রধান পরিচালক 
হইয়া উঠেন। দাতব্য সমাজের সহকারী অধ্যক্ষের আসন 
পরিগ্রহ করেন, কলিকাতায় চ্কিৎসাঁ-শাস্ত্র অধ্যাপনার 
জন্য যে সভা! সংগঠিত হয়, তাহার একজন দদম্ হন, সাধা- 
রণ শিক্ষাসমাজের অন্যতম সভ্যোর কার্য গ্রহণ করেন, ্কুল- 
বুক নোসাইটি নামক প্রভার এক ক্বন প্রধান সদস্তের পদে 
রৃত হন, এবং কৃম্ি-লমাঁজের সহকারী সভাপতি ও চাদনী 
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চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ হইয়া উঠেন। দেওয়ান রামকমল 
সাধারণের হিতকর এ মকল প্রধান প্রধান সমাজের 
সংশ্রবে থাকিয়া উহা সুব্যবস্থিত ও উন্নত করিবার জন্য 
যথাশক্তি পরিশ্রম ও ধত্ব করিয়াছেন। তিনি নগরের 
স্বাস্থ্যের অবস্থা উতরুষ্ট করিবার জন্য, সময়ে সময়ে যে সকল 
সদুপদেশ দিয়াছেন, তাহা কলিকাতা মিউনিপ্রিপালিটির 
ইতিহাসে জাজ্বল্যমীন রহিয়াছে । রামকমল দাতব্য নমা- 
জের হন্ডে আপনার কিছু মূল্যবান্‌ ভূখণ্ড সমর্পণ করেন | 
এই নকল কার্ধ্যব্যতীত রামকমল আর একটি বিষয়ে আপ- 
নার নাম অক্ষয় ও চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন | তিনি 
আপনার কার্য্য ও সাধারণের হিতকর নানাপ্রকার বিষয়ে 
ব্যাপৃত থাকিয়াও ১৮৩০ অন্দে একখানি ইঙ্গরেজীবাঙ্গাল। 
প্রকাণ্ড অভিধান প্রণয়ন করেন। এ অভিধান সাত শত 
পৃষ্ায় সমাপ্ত হয়। “ফেও অব ইগ্ডিয়া* নামক প্রাসিদ্ধ 
সংবাদপত্রের পম্পাদক পাঁদরী মার্শমান সাহেব এ অভি- 
ধানের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “এক্ষণে এই শ্রেীর যে সকল 
রস্থ আছে, তত্নমুদয়ের মধ্যে উহা সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ ও সমধিক 
মুল্যবান্। উহা তাহার পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতার 
চিরস্থায়ী ম্ত্তিত্তস্ভ। *অতীতকালে উহাদ্বারা তাহার নাম 
জাজ্্বলামান থাকিবে ।* দেওয়ান রামকমল কোন্ন বিশ্ববিদ্যাঁ 
: লয়ে থারীতি শিক্ষা, না পাইলেও আপনার ব্যবসা প্রভাবে 
কিরূপ অভিজ্ঞতা ও তুয়োদণিতা বংগ্রহ করিয়া 
মার্শমান নাহেবের এ সমালোচনায় রিষ্ফু 
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দেওয়ান রামকমলের হিতৈফিতা কিন্গপ রলবতী 
ছিল, তিনি সাধারণের হিত্রকর বিষয় সম্পন্ন করিতে 
কিরূপ .ভাল রাঁদিতেন, তাহা তাহার প্রতি কার্যেই 
প্রকাশ হইয়াছে । তিনি নাঁনাপ্রকার কার্য ব্যাপৃত থাকি- 
য়াও স্বদেশের সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনে উদ্ামীন 
রহেন নাই । কলিকাতায় প্রথমে রাজা রামমোহন রায় 
সতীদাহ ও মরণাপন্ন ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া বাওয়ার 
প্রথার বিরুদ্ধে ষমুখিত হন। দেওয়ান রামকমল প্রথমে 
মরণাপন্ন ব্যক্তিকে গঙ্গায় ন্মজ্জন করিবার রীতির বিরুদ্ধে 
বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। তিনি এ প্রথাকে গঙ্গাতীরে 
মনুষ্যহত্যা করা বলিয়া, উহার বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থন করেন। 
চড়কপার্বণে লোকে আপনাদের অক্ষ প্রত্যক্ষের নান স্থান 
বিদ্ধ করিত, দেওয়ান রামকমল এ প্রথার বিরুদ্ধেও দণ্ডায়- 
মান হন। ম্বয়ং এক জন পরম ভাগবত প্রগাঁ হিচ্ছু 
হইয়াও রাঁমকমল এ সকল অন্বধর্ম-সূলক কুপ্রথার বিরুদ্ধে 
নমুখিত হইয়াছিলেন। এতদ্বারা ভ্াহার মার্জিত ও 
উদারতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । | 

এইরূপে নানাপ্রকার হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হাকিয়া 
দেওয়ান রামরুমল লন ঈহিক জীরনের চরম লীমায় উপনীত 
হন। 'মরবরত পরিশ্রমে ন্মান্থ্াভঙ্গ হওয়াতে, তিনি তিন 
মঞ্তাহ ভাগীরধীতে রান ক্রেন; কিন্তু নদী-মারুতে স্বাস্থ্যের 
একানরূপ উৎরার্ধ লক্কিমত না হওয়াতে, রামকমল শেয়ে জন্ম- 
ভূমি গরিফায় প্রত্যারাতি হন । $৪ বখমর পূর্বে তিনি অতি. 
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সামান্ত বেশে ও দীনভাবে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন) 83 বৎসর পরে তিনি সমৃদ্ধ, গৌরবান্বিত ও নাধা- 
রণের শ্রদ্ধাম্পদ হইয়া এ বাদ-গ্রামে আগ্রমন করেন । 
মৃতাুর ছুই দিবন পূর্বণে তাহার বাক্রোধ হয়। রামকগল 
অন্তিম কাল নিকটবর্তী জানিয়া, গরিফায় আসিবার পুর্বে 
দুই দিবন কেবল এক ভাবে জপ করেন। ১৮৪৪ অব্দের 
২রা আগ পবিত্র ভাগীরথীর তীরবত্তী গরিফা গ্রামে ৬১ 

বত্নর বয়সে তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। | 
* দেওয়ান রামকমল পেনের স্ৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবা- 
মাত্র এসিয়াটিক লোসাইটি, ক্লষিনমাজ, দাতব্যনমাজ 
প্রভৃতি কলিকাতার প্রায় নকল নভাই আপনাদের গভীর . 
শোক প্রকাশ করেন। সকলেই দেওয়ান রামকমলের 
অপাধারণ গুণগৌরবের বিষয় লিপিবদ্ধ করির! তাহাকে মহী- 
য়ান্‌ করিয়া তুলেন । ফ্রেগড অব ইগ্ডয়ীর তদানীস্তন সম্প্া- 
দক ন্্গীয় জন ক্লার্ক মার্শমান সাহেবের লেখনী হইতে তাহার 
নম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব নির্গত হয়। মার্শমান সাহেৰ 
স্প্রাক্ষরে লিখিয়াছিলেন, “লর্ড হেষ্টিংসের নমকালে আপ- 
নার দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য রামকমল 
দেন যথেই পরিশ্রম করিয়াছেন।. যাহাতে স্বদেশীয়গণ 
ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শান্ত্রে সুপন্তিত হইয়া উঠে, তদ্দিষয়ে 
তাহার বিশিষ্ট যন্ত্র ছিল।* ভাক্তার উইলনন্‌ দাচ্ছের তাহার 
স্তত্যুতে গভীর শোঁক-গ্রস্ত হইয়া লিখিয়াছিলেন.; “ 'ঘে নকল 
বিষয়ে আমি এতদ্ষেশীয়দিগের লংঅবে . ছিলাম," গে সকল, 
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বিষয়ে রামকমল আমার অদ্বিতীয় পরীমর্শদাতী" ছিলেন | 
আগি অনেক অংশে ভ্বাহার বিচার ও অভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভর করিয়াছি । সংক্ষেপে, যন্ত্ালয়ে, এসিয়াটিক সোসাই- 
টিতে, লিখনপঠনে, টাঁকশালায়, কলেজে, যে স্থানে ও থে 
সময়েই হউক না কেন, আমরা বর্ধদা একীভূত ছিলাম । 
এই অকুত্রিম সৌহার্দ ও অভিন্ন-হৃদয়তা আজীবন আমার 
স্থতিতে জাগরূক থাকিবে । আমার এই বন্ধু রামকমল 
মেনের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, আমি যেরূপ দুঃখিত হইয়ান্ছি, 
এরূপ দুঃখ কলিকাতীর অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বিচ্ছিন্ন 
হইলে হইবে না। সঈক্ক্ক যাবৎ আমার প্রাণবারু বহি্গত 
না, হইবে, তাবৎ আমি প্রগাঢ় গুণয়ের সহিত তাহাকে স্মরণ 
করিব ।” | 

দেওয়ান রামকমল সেন আপনার অদাধারণ গুণে 
এইরূপে বৈদেশিক পণ্ডিতদিগেরও হৃদয় আকর্ষণ করিয়া 
ছিলেন । তিনি ভগবন্লিষ্ঠ পরম বৈষ্ণব ছিলেন । আপ- 
নার ধর্দানুমোদিত ক্রিয়াকলাপে তাহার আস্তরিক শ্রদ্ধা 
ছিল; তিনি নিয়মিতদ্ধপে একাদশী ও হরিমস্বীর্ভন করি- 
তেন। পরিচ্ছদে তাহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না তিনি 
উদ্ভিদভোঁজী ছিলেন । নাখান্য অখনবসনেই তীহার 
পরিতৃপ্তি হইত | জল ও দুগ্ধ, তাহার পানীয় ছিল | দীর্ঘ- 
কাল অ্গস্থ' থাকাতে তিনি অঙ্ল পরিমাণে চা. পান 
করিতেন । ধ্য়ে সময়ে তিনি স্থপাকভ্োজন করিতেন 
পুরাদশ্রধণে ও পণ্ডিতদ্নিগের সহিত : শাস্তালীপে অপ- 





রামকফহল সেন। গর 
রাহ কাল অতিবাহিত হইত । শীতকালের রাত্িতে তিনি 
আপনার সম্তানদিগকে অস্রি-কুণ্ডের চারি দিকে বলাইয়া 
ধর্দোপদেশ দিতেন ৷ তাহার পবিত্র জীবন কেবল সমতা. 
ও আডম্বর-শূহ্যতার পরিচয়-স্থল ছিল | 
.. রামকমল অতিশয় উদার-প্ররতি ছিলেন। কোন রূপ 
 বঙ্থীর্ণ মত্তে তীহার বুদ্ধি কলুষিত ছিল না। এজন্য ভাঁরত্ত* 
বর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেশিঙ্ক, এবং ভাক্তর 
উইলনন, কোলক্রক, নার এডওয়ার্ড রায়ান্‌ প্রভৃতি প্রদিদ্ধ 
মারনীয় ব্যক্তিগণ তাহাকে লাতিশয়শ্রদ্ধা করিতেন। ইঠা- 
দের নকলের সহিতই তাহার বিশিষ্ট নৌহার্দ ছিল । সকলেই 
সরলভাবে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । 

রামকমলের বিশিষ্ট দামাজিকতা৷ ছিল, সকলের মধ্যে 
যাহাতে লৌহার্দ ও লমবেদনা জন্মে, তদ্বিষয়ে তিনি যখো- 
চিত প্রয়াম পাইতেন | প্রত্িবসর তাহার গৃহে প্রায় বার 
শত বৈদ্য একত্র হইয়া জলযোগ করিতেন । তিনি নিজে 
যাইয়া ইঠাদিগকে নিমন্ত্রণ রুরিয়া আনিতেন। | 

প্রাচীন সময়ে বাঙ্গালার কতিপয় হিন্দু, অতি হীন 
অবস্থা হইতে সম্দ্ধ ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। নবরুঞ্চ দীন 
ভাবে শোভাবাজারে বেড়াইতেন। রামদ্রলাল দে. পাচ 
টাকা বেতনে মদনমোহন দত্তের সরকারী ফরিতে। 
মতিলাল শীল মাসে আট টীকা উপাঁঞ্জন- করিয়া কষ্টে 
কাল কাটাইতেন। : রামকমল বর্থ-লংযোক্গকের কার্ধা করি- 
তেন শেষে ইনি আপনার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়বলে | 
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স্বদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ আনন  পরিগ্রহ করেন। রাম- 
কমল সেনের জীবনী সকলের আদর্শস্থানীয় ; যেহেতু রাম- 
কমল কোন কলেজে যথারীতি শিক্ষা লাভ করেন নাই; 
দরিদ্রতার সহিত কঠোর বংগ্রাম করিয়া মানে আটটি টাকা 
মাত্র উপার্জন করিতেন। পরিশেষে আপনার অসাধারণ 
পরিশ্রম, চরিত্রগুণ অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি 
এ মহারংগ্রামে বিজয়গ্ত্রী অধিকার করেন। তাহার উন্নতি 
ধীরে ধীরে হয় নাই। তিনি পাখিব সুখ-ভোগের জন্য 
আপনার ধন রাশীরুত করিয়া রাখেন নাই । তাহার গুণে 
যথানিয়মে এ ধনের সদ্ব্যয় হইয়াছে | স্বদেশীয়দিশকে 
বিজ্ঞানপ্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ করিবার জন্য, তিনি বিশেষ 
প্রয়ান পাইয়াছেন। অধিকন্তু নগরের নিরাশ্রয় ব্যক্তি- 
দিগের . দুরবস্থামোচনে, পীড়িতদ্িগকে উষধপথ্যদানে, ও 
স্বাস্থ্যের উৎকর্ষবিধানে তাহার যেমন অর্থ ব্যয় হইয়াছে, 
তেমনি পরিশ্রম ও মনোযোগও দেখ গিয়াছে । 
বাঙ্গালীর মধ্যে রামকমল দেন যথার্থ বরণীয় ব্যক্তি । 
তাহার জীবন-বৃত্ত সকলেরই, মনোযোগের অহিত পাঠ 
কর! উচিত | এই জীবন-র্ত্তের প্রতি ঘটনায় গভ'র 
উপদেশ পাওয়া যায়। রামকম্লের চারি পুভ্র-দন্তীনের 
না, হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর | 
ইহারা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন |. জ্যেষ্ঠ পুর হরি- 
মোহন জয়পুরের মহারাজের মন্তিত্ব গ্রহণ করেন। তিন্নি 
বিশিই দক্ষতা-সহকারে এ কার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন । 
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রাহ্মধর্জের উপদেষ্টা কেশবচন্ত্ সেন রামকমলের দ্বিতীয় 
পুজ প্যারীমোছনের তনয়। এক্ষণে দেওয়ান রাঁমকমল 
নেনের বংশধরথণ কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়।, ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ে আপনাদের দক্ষতার পরিচয় দিতেছেম । 


পরোপকারিণী অবল 
সারা মার্টিন। 

যে গুণ অবলা-কুলের মনোহর ভূষথ, যে গুণে অবলা- 
কুল মৃত্তিমতী পবিত্রতা! হইয়া, রোগ-শোকময় সংদারে সুখ ও 
শান্তির রাজ্য বিস্তার করেন, সারা মার্টিন মে গুনে চিরকাল 
অলঙ্কৃত ছিলেন । তিনি দয়া ও পরের উপকারে গৃথিবীতে 
অক্ষয় কীন্তি রাখিয়। গিয়াছেন। নারী-সমাঁজে প্রায় কেহই 
তাহার স্তায় অটল বিশ্বীসের নহিত কার্ধ্য করিয়া, দুঃখী দুঃখ 
মোচন করিতে পারেন নাই, শোকলন্তপ্তকে দাস্তবনা দিতে 
পারেন নাই এবং ছুরাচার ও উদ্ছ,জ্মলদিগকে নৎ পথ দেখা 
ইতে লমর্থ হন নাই। দারা গার্টি দুঃখীর স্গেহমন়ী মাতা 
ও ছুর্কতুদিগের হিতকাঁরী উপদেষ্টা ছিলেন । তীহার 
কার্ম্যে পৰিল দেবন্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 
পরের উপকারের জন্য জন্দিয়াছিলেন, এবং পরের উপকার 
করিয়াই আপনার জন্ম বার্থক করিয়াছিলেন | 
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_ বিলাতে ইয়ারমাউথ নীমে একাট নগর আছে । এই 
নগ্ঘরের তিন মাইল দূরে কেই্টার নামে এক খানি পল্লী গ্রাম 
দেখিতে পাওয়া যার । গ্রামের প্রারুতিক শোভা সাতিশয় 
মনোহর । চাঁরিদিকৈ" হরিদ্র্ণ তরু সকল শ্রেণীবদ্ধ রহি- 
যাছে। উহার পার্খে পার্থে পল্লবিত লতী-নমূৃহ অবনত 
থাকিয়া, রক্ষ-শ্রেণীকে অধিকতর রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। 
বিহঙঈকুল এ গকল তরুবরের শাখায় শাখায় বিয়া, মধুর 
স্বরে গ্রান করে] সময়ে সময়ে রক্ষ ও লতানিকুঞ্চের 
প্রস্ফুটিত কুনুম-রাজি গ্রামের অপূর্র শোভা বিকাশ করিয়া 
থাকে । গ্রাম খানি যেন প্রক্কৃতির ত্রীড়াকানন + দূর হইতে 
দেখিলে উহ শান্ত-রসাম্পদ তপোবন বলিয়া বোধ হইয়া 
থাকে। 

রক্কতির এ ত্রীড়া-ভূমিতে শ্রীঃ ১৭৯১ অব্দে সারা 
মার্টনের জন্ম হয়। সার মার্টনের পিতা নঙ্গতিপন্ন ছিলেন 
না, সামান্য ব্যবসায় অবলম্বনপূর্বক সংনারযাত্রা নির্বাহ করি- 
তেন। সারা জনক-জননীর একমাত্র সম্তান। কিন্তু তাহারা 
দীর্ঘকাল এই কন্ঠা-রত্ুকে লইয়া, সংসারের স্থুখভোগ 
করিতে পারেন নাই। দুরন্ত কাল আপিয়া” এই সুখ অপ- 
হরণ করে। সারার বাল্যদশাতেই তাহার পিতা মাতার 
সবত্যু হয়। তদীয় বৃদ্ধা পিতামহী তাহার প্রতিপালনের ভার 
গ্রহণ করেন। এই বৃদ্ধা সারাকে বড় ভাল বাদিতেন। 

_পিতুমাতু-হীন দুঃখী সন্তান কেবল এই দুঃখিনী নারীর জার 
যবে ও স্সেহে রক্ষিত হইতে থাকে | 
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বাল্যাবস্থায় দারা! মার্টিন নাতিশয় কোমল-প্রক্ুতি 
ছিলেন । বিনয়, সারল্য ও পবিত্রতার চিহ্ন তাঁহার প্রসন্ন 
মুখমগডলে নিয়ত বিরাঙ্গ করিত। তিনি প্রকৃতির মনোরম 
শোভা দেখিতে বড় ভাল বাঁদ্িতেন, বান-গ্রামের বক্ষ বাটি- 
কায় বনিয়া, বন-বিহঙ্গের নুললিত গ্রান শুনিতে তাহার বড় 
আমোদ জন্মিত | কোমল প্রারুতিক সৌন্দর্য্য তাহার হৃদয় 
কোমল করিয়াছিল, পবিত্র কুসুম-স্তবক তাহাকে পবিত্রভাবে 
থাকিতে. শিক্ষা দিয়াছিল এবং বরল গ্রাম্যভাব তাহাকে 
নরলত। দেখাইতে প্রবপ্তিত করিয়াছিল । তাঁহার আবাম- 
কুটীরের নিকটে কোনরূপ বিলাসের তরঙ্গ বা অপবিত্র 
ভাঁবের আবিলতা। ছিল না | ন্সিধধ ও মধুর প্রকৃতির নহিত 
নকলই স্িপ্ধতা ও মধুরতায় পুর্ণ ছিল। দারা এই রমণীয় 
ও পবিত্র স্থানে লালিত হইয়াছিলেন, এই রমণীয় ও পবিত্র 
ভাব জীবনের প্রথম ্সবসথায় সিনা হৃদয়ে অস্ুরিত হইয়া- 
ছিল। 

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে সচরাচর যেরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে, 
লারা মার্টিনের শিক্ষা তাহা অপেক্ষা অধিক হয় নাই। 
তাহার জীবিকানির্বাহের কোন সংস্থান ছিল না) নুতরাৎ 
অল্প বয্ননেই তাহাকে বিদ্যালল্ল ছাড়িয়া, কোনরূপ ব্যবসায় 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । চৌদ্দ বৎসর বয়সে সার! 
পরিচ্ছদ-নির্্মাণ-প্রণালী শিখিতে আরম্ভ করেন। এক বৎপর 
&ঁ কার্য্য শিখিয়া, তিনি অনেকের বাটীতে যাইয়া, পরিচ্ছদ 
ফোঁগাইতে প্ররত্ত হন। এ কার্যে যে লাভ হইত, তাহাতেই 
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কোনরূপে তাহার ও তদীয় ছুঃখিনী বৃদ্ধা পিতাঁমহীর ভরণ- 
পোষণ নির্বাহ হইতে থাকে। কিন্ত দারা কেবল কাপড় 
যোগাইয়াই জীবিত কাল নিঃশেষিত করেন নাই | যে পবিত্র 
ও মহৎ কার্ধোর জন্য তিনি লাঁধারণের বরণীয় হইয় রহিয়া- 
ছেন, এক্ষণে নেই কীর্ধ্য করিতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা 
জন্মিল। তের বৎনর কাল কাপড়ের ব্যবসায় করিয়া, তিনি 
এই কার্য্যে ব্যাপুত হইলেন । তীঁহার উদ্যম ও তাহার 
অধ্যবসায় কিছুতেই অন্তহিত হইল না। সময় সম্মুখবন্তী 
হইল, দারা অটল বিশ্বানের সহিত জীবনের মহ ব্রতনাঁধনে 
উদ্যত হইলেন | 
ইয়ারমাউথ নগরে একটি কারাগার: ছিল.।! কারাগারে . 
ুটস্বভাব কয়েদিগণ অবরুদ্ধ থাকিত। এই মস তাহা- 
দের অবস্থা যারপরনাই শোচনীয় হইয়া উঠে। তাহারা 
কেবল মারামারি করিয়া, জুয়া খেলিয়া বা পরের কুৎস! 
করিয়া, সময় ক্ষেপ করিত। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কতকগুলি 
গৃহ ছিল। এ সকল গৃহে পর্য্যাপ্তপ্নরিমাণে নুর্য্যের আলোক 
বা বানু প্রবেশ করিতে পারিত না; হতভাগ্য অপরাধিগণ 
এ আলোকশূন্য ও বাযুশুন্য গৃহে নিরুদ্ধ থাকিত। শীত- 
কালে এঁ সকল স্থানে তাহার! কিযদংশে উত্তাপ পাইত বটে, 
কিন্ত গ্রীম্মকাজে তাহাদের যাতনার অবধ্ধি খাঁকিত না। 
'উত্ভাপের দময়ে গবাক্ষ-রহিত -্বক্পপরিসর স্থানে থাকিয়া, 
তাহারা নরক-যস্ত্রণা ভোগ করিত। এঁ শোচনীয় স্থানে 
ছাদের কেহ শিক্ষাদাত1 ছিল না, পবিভ্রদিনে সংযতত-চিন্ত 
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হইয়! কেহ তাহাদের মঙ্গলের জন্য করুণাময় ঈশ্বরের উপা- 
ননা করিত না। তাহারা ঘোর অন্ধকারময় স্থানে অজ্ঞানের 
ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। তাহার! যে গুরুতর পাপ 
করিয়া, এই দুঃসহ যাতনা পাইতেছে, যে পাপ তাহাদের . 
জীবন অপবিত্র ও ভবিষ্য সুখের পথ কণ্টকিত করিয়া তুলি- 
য়াছে, তাহার জন্য কাতিরভাবে অনুতাপ করিতে তাহাদের 
কখনও প্রবৃত্তি হইত না । পরের অনিষ্ট করিলে কি ক্ষতি 
হয়, ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মের বিরোধী হইলে, কতদূর প্রত্য- 
বায় গ্রস্ত হইতে হয়, পবিত্র মানুব জীবনের: উদ্দেশ্য নষ্ট 
করিলে কি পরিমাণে যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা! তাহার! 
বুবিত না । মঙ্গল-বিধাতা ঈশ্বর তাহাদিগকে যে উদ্দেশ্টে 
পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, নে উদ্দেশ্বের মহাঁন্‌ ভাব হদয়- 
হ্গম করিতে তাহাদের কোনও ক্ষমতা ছিল না। তাহার! 
অপবিত্র ভাবে কারাগারে প্রবেশ করিত, এবং দীর্ঘকাল 
অপবিত্র ভাবে থাকিয়া, অপবিত্র জীবনের অংশ নষ্ট করিয়া 
ফেলিত। 

ইয়ারমাউথের কেহই এই. টি দশা-গ্রস্ত জীব- 
দিগের মঙ্গল চিন্তা করিত না, কেহই ইহাদের কোনও উপ- 
কার করিতে যত্ববান্‌ হইত, না । সকলেই নীরবে ও ধীর- 
ভাবে ইহাদের ছুরবস্থার বিষয় শুনিত। ইহাদের অবস্থা! ভাল 
করিবার কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সকলেই একান্ত অসাধ্য 
বলিয়া, তাহাতে উপেক্ষা দেখাইত। সুতরাং ইহারা নিরা- 
শ্রয় ও নিঃ সহায় ছিল। কোনও কর্ণ ইহাদের যন্তরণ। গুনিয়! 
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অধীর হইত না, কোনও নেত্র ইহাঁদের 'শোঁচনীয় দশা 

দেখিয়], অশ্রপাত করিত না, এবং কোনও রঙ্গনা ইহাদের 

উপকারের জন্য সাঁধারণকে উত্তেজিত করিতে সমুখিত হইত 
মা। এইরূপে হিতৈষী বন্ধুজন-শৃন্ট হইয়া, হতভাগ্য কয়েদি- 
শরণ ইয়ারমাউথের অন্ধকারময় গৃহে পড়িয়া থাকিত। 

১৮১৯ অবের ভাদ্র মাসে একটি নারী কোঁন গুরুতর অপ- 
রাঁধে এই কারা-গৃহে প্রেরিত হয়। এই হতভাগিনীর একাট 
সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু মাতার কোমলতা বা নির্মল 
অপত্য-স্েহ অভাগিনীর কঠোর হৃদয়ে স্থান পায় নাই। দে 
আপনার সন্তানের প্রতি কোনরূপ যত্বু বা স্নেহ দেখাইত না, 
এবং স্তহ্য দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিত ন1। প্রত্যুত নির্দিয়- 
ভাঁবে তাহাকে নিরম্তর প্রহার করিত। রাক্ষপীর এই অশ্রনত- 
পুর্ঘ ব্যবহারে ম্নেহময়ী মহিলাদিগের কোমল হৃদয়ে সহজেই 

, ভুঃখ” বিন্ময় ও স্বণার আবির্ভাব হইতে পারে । ইয়ারমাউ- 
খের অনেক মহিলাই বিস্ময়ের সহিত মর্মান্তিক দুঃখ ও 
দ্বণ! প্রকাশ করিয়া, নিরন্ত হইয়াছিলেন । কিন্তু এ ঘটনায় 
একটি ছুঃখিনী অবলার কোমল হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত 
লাগিয়াছিল। অবলা কেবল ছুঃখ বা ঘ্বণ। প্রকাশ করিয়াই, 
নিরস্ত হইলেন না । যাহাতে অপব্লাধিনীর অন্তঃকরণে অনু- 
তাঁপের উদয় হয়, স্বরত পাঁপের প্রায়শ্চিত্তের পর যাহাতে 
অপরাধিনী সখপথ অবলম্বন করে, প্রীতিময়ী কামিনীর কম- 
নীয় তাঁব যাহাতে তাহার হৃদয়ে বিকশিত হয়, ইহাই তাহার 
প্রধান লক্ষ্য হইল তাহার এই লক্ষ্য যেমন উচ্চতর ছিল, 
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দাহন, বু ও অধ্যবনায়ও তেমনই উচ্চতর হইয়া উঠিল। 
ইয়ারমাউথের সকলে যখন এঁ মহৎ কার্ষেয উদানীন ছিলেন, 
তখন এই চিরছুঃখিনী নারী কেবল ঈশ্বরের করুণার উপর 
নির্ভর করিয়া, অটল লাহসের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেন । 

সারা মার্টিন আপনার কার্য্যানুরোধে প্রতি দিন আবাদ- 
গ্রাম হইতে পদব্রঙ্ে ইয়ারমাউথে আদিতেন, এবং নগরের 
স্থানে স্থানে বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া পুনর্ধার বাঁরগ্রামে 
ফিরিয়া যাইতেন । আপনার ও বৃদ্ধা পিতামহীর অন্নরংস্থান 
জন্য এই ছুঃখিনী অবলাকে প্রত্যহ এইরূপ পরিশ্রম করিতে 
হইত। সার! ইহাতে এক দিনের জন্যও ক্ষুব্ধ হন নাই, কিন্ত 
অন্য একটি বিষয়ের জন্য তাহার যারপরনাই ক্ষোভ জন্ি- 
যাছিল। তিনি প্রতি দিন বারগ্রাম হইতে ইয়ারমাউথে 
আসিতেন, এবং প্রতিদিন অপরাধীদিগের শোচনীয় অবস্থ। 
দেখিয়া যারপরনাই ক্লেশ পাইতেন 1 অবলা চিরদিনই 
প্রীতির পুভ্ভলী এবং অবলা, চিরদিনই স্েহ ও দয়ার প্রাতিম! | 
অবলা যখন কোন ছুঃখসন্তগুকে সুখ'ও শান্তির নিকেতনে- 
লইয়া যাইবার নিমিত্ত কোমল হস্ত প্রসারণ করে তখন 
তাহার হৃদয় স্বগ্ীয়ভাবে *সহজেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। 
পারার হৃদয় এক্ষণে এরপ ন্বগ্শয় দৌরভে আমোদিত হই- 
য়াছিল। নিরুপায় ও নিঃসহায় জীবদিগের কষ্টের একশেষ 
দেখিয়া, সারা তাহাদের ছুরবন্থামোচনের উপায় দেখিতে 
লাগিলেন । কারাগারে যাইয়া, এ হতভাগ্যদিগের সমক্ষে 
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উপনীত হইতে এক্ষণে তাহার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল | তিনি 
শ্বীঃ ১৮১০ অন্দে লিখিয়াছিলেন, “আমি প্রতিদিন জেলের 
নিকট দিয়া যাইতাম, প্রতিদিনহ আমার ইচ্ছা হইত যে, 
জেলে যাইয়া কয়েদীদিগকে ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনাই । আমি 
ইহাদের অবস্থা এবং ঈশ্বরের সন্ধানে ইহাদের পাপের বিষয় 
বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছিলাম; ইহারা যেরূপে 
নামাজিক অধিকার নষ্ট করিয়া, সমাজের সহিত সংঅব-্ুন্ 
হইয়াছে, এবং শাস্ত্রীয় উপদেশে যেরূপে অনভিজ্ঞ রহিয়াছে, 
তাহ! আমার অবিদিত ছিল না । আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মি- 
য়াছিল যে, ধম্মোপদেশই ইহাদিগকে পথে আনিবার এক- 
মাত্র উপায়।” দীর্ঘকাল হইতে সারা এইরূপ আত্ম-প্রতায়ের 
বশবত্তী হইয়াছিলেন, দীর্ঘকাল হইতে পারার হৃদয়ে এইরূপ 
সহজজ্ঞানের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহার পর 
সার! পূর্বোক্ত কঠোরহৃদয়৷ কাঁমিনীর ঘোরতর অপরাধের 
বিষয় শুনিলেন | এ ঘটনা তাহাকে পুর্ধরনঙ্কল্প অনু- 
সারে কার্য করিতে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিল। 
তিনি আট বৎসর কাল যে ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে সেই ধারণ] অনুনারে কার্য করিতে বিলম্ব করিলেন 
না। সারা এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। "যাবৎ সমুদয় বিষয়ের সু 
বন্দোবস্ত না হইয়াছে, তাবৎ আমি এ বিষয়ে কাহারও নিকটে 
প্রকাশ করি নাই। পাছে বঙ্কপ্পসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত 
উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা আমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরক 
থাকিত। ঈশ্বর আমাকে এই কার্য্যে গ্রবন্তিত করিয়াছেন, 
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সুতরাং আমি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নহিত এ বিষয়ের 
পরামর্শ করি নাই ।” 

সারা মার্টিন এইরূপে নিদ্ধিদাতা 84 নির্ভর 
করিয়া, কার্ধ্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন | তিনি পুর্বোক্ত অপ- 
রাধিনীর নাম জানিয়া লইলেন। কিন্তু গুথমেই কারাগারে 
প্রবেশ করা ভুর্ঘট হইয়া উঠিল। সার! বিনীতভাবে এঁ 
স্থানে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাখিলেন। 
প্রথমে তাহার প্রার্থন। অগ্রান্থ হইল"। ইহাতে পর-হিতৈষিণী 
অবলার উদ্যম বা অধ্যবদায় ভঙ্গ হইল না । তিনি পূর্বাপেক্ষ। 
দৃঢ়তার সহিত দ্বিতীয়বার প্রার্থন। করিলেন । এবার তাহার 
আশ! ফলবতী হইল। নার! কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন । 

কারাগারে প্রবেশ করিয়া, সার! মার্টিন কিভাবে নেই 
কঠোরহদয়! রমণীর লমক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, কি 
ভাবে তাহার অনুপম নদয় ব্যবহার, প্রীতি-পুর্ণ শ্বর ও কম- 
নীয় মুখ-মগ্ডলের প্রশান্ত ভাব অপরাধিনীর কঠোর অন্তঃ- 
করণে নিদারুণ অনুতাপের সঞ্চার করিয়াছিল, -তাহা 
ইয়ারমাউথের ইতিহাসে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে.। পার! 
কারাগারের কয়েকটি অন্ধকারময় গৃহ অতিক্রম করিয়া, 
পূর্বোক্ত অপরাধিনী যে প্রকোষ্ঠে থাকিত, তথায় উপস্থিত 
হইলেন। কারাবন্দিনী ভীহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল। 
অপরিচিতকে বম্মুখে দেখিয়া, তাহার বিম্ময় জন্মিয়াছিল। 
মে কোনও কথা না কহিয়া, স্থির ভাবে রহিল। পরে 
নারা যখন ভীহার আমিবার উর্দেশ্ট তাহাকে. জানাইলেনঃ 
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নে কিরূপ গুরুতর পাপ করিয়াছে, ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা 
প্রর্ঘনা করা তাহার কতদূর উচিত, তাহ! ষখন বুঝাইয়। কহি- 
লেন, তখন অভাখিনী স্থির থাকিতে পারিল না । তাহার 
কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, অন্তঃকরণে ঘোরতর অনুতাপ' 
জন্মিল। পাপীয়নী এতক্ষণে আপনার পাপের গুরুত্ব বুঝিতে 
পাঁরিল। নে আর নীরবে থাকিতে পারিল না। অবিরল- 
ধারায় অঞ্রপাত করিতে করিতে হিতৈষিণী অবলাকে ধন্ম- 
বাদ দ্রিল। 

এই অময় হইতে লারা মাঁটিন একটি গুরুতর ব্রতে 
দীক্ষিত হইলেন, এই সময় হইতে তীহার কার্ধ্য অধিকতর 
বিস্তুত ও অধিকতর উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হইল । যে নির্মল 
সরিৎ এত কাল বঙ্কীর্ণ কন্দরে আবদ্ধ ছিল, এই সময় হইতে 
তাহা চারি দিকে প্রসারিত হইয়া, অনুর্বর ভূ-খগুকে ফল- 
পুগ্পে শোভিত করিতে লাগ্িল। দারা কারাগারে প্রথমে 
প্রবেশ করিয়াই, কয়েদীদিগ্রের নিকটে যেমন বদয়ভাঁবে 
পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। 
তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, তিনি আপনার সাঁধনায় সিদ্ধ 
হইতে পারিবেন । সার! প্রতিদিন পোষাক বিক্রয়ের পর 
যে সময় পাইতেন, নেই সময়ে কারাগারে যাইয়া, বন্দীদের 
নিকটে প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্ত 
তাহাদিশ্বকে অনেক বিষয়ে সাতিশয় অনভিজ্ঞ দেখিয়া, যথা- 
নিয়মে শিক্ষা দিতে তাহার ইচ্ছা হইল। তিনি প্রতিদিন 
যে সময় ব্যয় করিতেন, এই কার্ষে তাহ! অপেক্ষা অনেক 
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সময় আবশ্মুক হইয়। উঠিল, কিন্তু সারা অধিক সময় ব্যয় 
করিতে কুঠিত হইলেন না। সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন 
পোঁষাকের কাজ করিয়া, এক দিন কয়েদীদিগকে লিখিতে ও 
পড়িতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । ইহাতে তীহার ব্যবসায়ের 
অনেক ক্ষতি হইল, কিন্ত পরের উপকারের জন্য, এ ক্ষতি 
তিনি গণনার মধ্যে আনিলেন না | এই হিতৈষিণী নারী 
কিরূপ উৎসাহের সহিত আপনার কার্ষ্য প্ররত্ত হইয়াছিলেন, 
কিরূপ একাগ্রতা তাহাকে কর্তব্য-পথে স্থির রাখিয়াছিল, 
তা তিনি নরলভাবে ও সরলভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়া 
ছেন। তাহার এ প্রাঞ্জল লিপিতে অনেক উপদেশ পাওয়া 
যাঁয়। তিনি তাহার কার্যের বশ্বন্ধে লিখিয়াঁছেন, “মপ্তা- 
হের মধ্যে এক দ্রিন পোঁষাক প্রস্তুত করিবার কাজ হইতে 
বিরত হইয়া, এ সকল কয়েদীদিগের গুশ্রাষা করা আমি 
উচিত বোধ করিয়াছিলাম। এ এক দিন নিয়মিতরূপে 
ব্যয় করা হইত। উহার অতিরিক্ত অনেক দিনও এ 
কার্যে অতিবাহিত হইয়াছে । এইরূপে অনেক ময় ব্যয় 
করাতে অর্থাদির সশ্বন্ধে আমি কোন ক্ষতি বিবেচনা করি 
নাই। উশ্বরের আশীর্বাদে আমি যে কার্য করিতেছিলাম, 
তাহতে আমার প্রগাঢঞ্জ সন্তোষ জন্মিয়াছিল ।” 

_. স্বীঃ ১৮২৩ অবে সারা মার্টিনের বৃদ্ধা পিতামহীর মৃত্যু 
হয়। বৃদ্ধার যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল, তাহাতে বৎসরে এক 
শত টাকা আয় হইত। বারা মার্টিন এক্ষণে এ সম্পত্তির 
অধিকারিণী হইলেন। তিনি যে কার্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
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আপনার বাসগ্রামে থাকিয়া, নেই কার্য করিবার নানারূপ 
অসুবিধা দেখিয়া, সারা এখন ইয়ারমাউথে থাকিতে ইচ্ছা 
করিলেন । নগরের নির্জন অংশে একটি ক্ষুদ্র বাগি ভাড়া 
করা হইল । সার! পরের উপকার উদ্দেশে জন্ম-ভুমি কেই- 
ষটারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, এ স্থানে আসিয়া বাস 
করিতে লাগিলেন । তিনিষে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 
ইয়ারমাউথে অবস্থানকালে অধিকতর মনোযোগ ও অধ্য- 
বনায়ের নহিত বেই ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন । এই খানে 
একটি হিতৈষিবী নারীর নহিত তাহার পরিচয় হইল । পরো- 
পকার-ব্রতে সারার অদাধারণ অধ্যবসায় ও উৎসাহ দেখিয়া, 
এই নারী প্রীত হইলেন। সারার কোনরূপ দ্বাহায্য করিতে 
তাহার নিতান্ত ইচ্ছা! হইল । তিনি সগ্ডাহের মধ্যে এক দিন 
সারার উপজীবিকার জন্য পোষাক প্রস্তুত করিতে লাগি- 
লেন। এদিকে কতিপয় সদাশয় ব্যক্তি কয়েদীদিগের উপ- 
কারার্থে সারাকে তিন মাঁস অন্তর এক টাকা চারি, আন] 
করিয়া, চাদ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন | দারা এই সামান্ত 
সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া, সন্ত্রচিতে কার্ধ্য করিতে 
লাখিলেন | .চাদায় যে টাঁকা পাওয়া যাইত, তন্বারা তিনি 
ধর্-গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া, কয়েদীদিগুকে দিতেন | কারাবন্দি 
গ্রণ সারার যত্তে লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল; তাহার! 
নিবিষ্টচিত্তে এ সকল ধর্-গ্রন্থ পাঠ করিত। এই নিরুপায় 
জীবদিগের উপকারের জন্য সারা প্রতিদিন কারাগারে 
অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাহার 
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ধাবনাঁয়ের বড় ক্ষতি হইল; নিরূপিত পময়ে কাপড় না পাঁও- 
যাতে পুর্ধতন খরিদার নকল অন্য লোকের সহিত বন্দোবস্ত 
করিল। সারা নিদারুণ দৈম্য-গ্রত্ত হইলেন । তীহার যে 
আয় ছিল, বাণী ভাঁড়া দিয়া, তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিত 
না। সুতরাং গ্রানাচ্ছাদনের জন্য সারা সাতিশয় বিব্রত 
হইয়া পড়িলেন । এই সময় তাহার নিকট বিষম সঙ্কটময় 
হইয়। দ্াড়াইল । আপনার অবলম্বথিত ব্রত পরিত্যাগ করি- 
বেন, না অন্ন-লালায়িত হইয়া লোকের ঘারে দ্বারে ভিক্ষা 
করিয়া বেড়াইবেন, তিনি এক্ষণে ইহাই চিন্তা করিতে লাঁগি- 
লেন। যে সাঁধন। তাহার হৃদয় দেব-ভাঁবে পরিপূর্ণ করিয়া- 
ছিল, যাহার জন্ত তিনি বাল্যের লীলা-ভূমি প্রিয়তম জন্ম- 
স্থানের মমতা*পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পারা এক্ষণে অন্ন 
কাতর হইয়া» জীবনের দেই মহৎ নাঁধনা। হইতে বিচ্যুত হই- 
বেন কি না, ভাবিতে লাগিলেন | কিন্তু পরহিতৈষিণী অব- 
লার হৃদয় বহুক্ষণ দোলায়মান হইল না; উহা! পূর্ব অটল 
ও সুব্যবস্থিত রহিল | সানা নাতিশয় ছুরবস্থায় পড়িয়াও, 
আপনার ব্রত পরিত্যাগ করিলেন না। এই সময়ে তিনি 
লিখিয়াছেন, “যখন আমি কেবল পৌঁষাক প্রস্তুত করিতাম, 
তখন এই ব্যবসায়ের জন্য জামাকে অনেক ভাবিতে হইত, 
ভবিষ্যতের জন্যও আমার অনেক ব্যাকুলতা ছিল, কিন্ত 
যখন এই ব্যবনায় বন্ধ হইল, তখন তাহার নঙ্গে ভাবনা ও 
ব্যাকুলতাও অন্তহিত হইয়! গেল। আমি ধর্্ম-গ্রন্থে পড়ি- 
য়াছি, ঈশ্বর নিরুপায়কে রক্ষা করিয়া থাকেন। ঈশ্বর 
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আমার প্রভু ; তিনি কখনও তাহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে পরি- 
ত্যাগ করিবেন না। ঈশ্বর আমার পিতা; তিনি কখনও 
তাহার অধম সন্তানকে বিস্বত হইবেন না। উশ্বর তাহার 
ভৃত্যের বিশ্বস্ততা ও সহিষ্ণুতা দেখিতে ভাল বাঁসেন।* সার! 
মার্টনের হৃদয় কিরূপ মহান্‌ ভাঁবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, 
নিঃস্বার্থ হিতৈধিতা তাহাঁকে কিরূপ পবিভ্রতর কার্যে নিয়ো- 
জিত রাখিয়া, পবিত্রতর আমোঁদের অধিকারিণী করিয়াছিল, 
তাহা এ নরল লিপির প্রতি অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। 
তিন বৎসর কাল এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও . অকাতরে 
পরিশ্রম করিয়া, সারা মাঁটিন আপনার কর্তব্য-পথের এক 
অংশ অতিক্রম করিলেন । যাহাঁরা এত কাঁল কেবল নিকুষ্ট- 
তর কার্যে ও নিক্ুপ্ততর আমোদে লিগ ছিল, তাহার 
এক্ষণে শান্ত ও দংযত চিত্ত হইয়া, .লেখ। পড়া করিত; 
তাহাদের কঠোর হুদয় কোমল হইয়াছিল; তাহার! আপ- 
নাদের পাপের গুরুতা বুঝিয়া, অনুতাঁপ করিত, এবং 
ভবিষ্যতের জন্য বর্কদা সাবধান খাকিত। গ্রন্থ অধ্যয়নে, 
নদালাপে ও উপদেশশ্রবণে তাহাদের সময় অতিবাহিত 
হইত। তাহারা সরলহদয়ে অশ্রপূর্ণ নয়নে ঈশ্বরের নিকটে 
স্বরুত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত, এবং প্রতি রবি- 
বারে সকলে নমবেত হইয়া, শীস্তভাবে দেই পরমারাধ্য 
দেবতার আরাধনায়. নিবিষ্ট হইত। কিন্তু তাহারা এ 
পর্য্যন্ত কোনরূপ শিল্প কার্যে মনোযোগ দেয় নাই; জ্ঞান 
ও ধর্মের মহিমাঁয় তাহার! সুশীল, বিনয়ী ও কোমল-প্রক্ৃতি 
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হইয়াছিল, কিন্ত জীবিকা-নির্বাহের উপষোগি কোন কার্যে 
তাহাদের পারদর্শিতা জন্মে নাই। সারা মার্টিন এখন 
এই ব্ষয়ের দিকে মনোনিবেশ করিলেন | প্রথমে তিনি 
কারাগারের নারীদিগকে লীবন-কার্ধ্য শিক্ষা দিতে লাগি- 
লেন; ইহার পর তাহারা পিরাণ, কোট প্রভৃতি বিবিধ 
গাত্রচ্ছদের নিশ্মীণ-প্রণাঁলী শিখিতে লাগিল । সারা কারা- 
গারের পুরুষগণের সন্বন্ধেও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই । মহিলা- 
দিগকে শিক্ষা দিয়া, তিনি পুরুষদিগের নানা প্রকার 
দ্রব্যাদির নির্ধাণ-কার্ধ্য পর্যবেক্ষণ করিতেন । সারা আপ- 
নার এই শেষোক্ত কার্য্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, *১৮২৩ 
অন্দে এক হিতৈষী ব্যক্তি আমাকে কারাগারের দাতব্য 
কার্য্যের জন্য পাচ টাকা দান করেন, সেই সপ্তাহে আমি 
আর এক জনের নিকট হইতে এই উদ্দেশ্টে দশ টাঁকা 
প্রাপ্ত হই। আমি ভাবিলাঁম, এই টাকা শিশগুদিগ্ের কাপড় 
প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যয় করিলে ভাল হয়। এই উদ্দেশ্টে 
কয়েকটি আদর্শ ধার করিয়া আনিলাম। কাপড় কিনিয়া 
কয়েদীদিগকে পোষাক প্রস্তুত করিতে দেওয়া! গেল। ইহাতে 
আমি অনেক ফল দেখিতে পাইলাম । কয়েদীর| শিশু- 
দিগের কাপড় ব্যতীত কোট, পিরাণ প্রভৃতি প্রস্তত করিতে 
লাগিল । যে নকল যুবতী কামিনী সেলাই করিতে জানিত 
না, তাহারা এই সুত্রে উহা শিখিতে লাখিল। পূর্বোক্ত 
১৫টি টাকা একটি স্থায়ি মূলধন স্বরূপ হইল; ক্রমে উহা 
বুদ্ধি পাইয়া ৭৭ টাকা হইল, এবং পরে এ ৭৭ টাঁকা চারি 
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হাজার আটের অক্কে স্থান পাইল। কেবল নানাবিধ পোষা- 
কের বিক্রয়-লন্ধ অর্থ দ্বারাই মূলধনের এইরূপ পরিপুষ্ট 
হইয়াছিল | 

“কয়েদীর! টুপী, চামচে ও নীল প্রস্তুত করিত। অনেক 
যুবক পিরাঁণ সেলাই 'করিতে শিখিয়াছিল। আমি আব- 
শ্যক দ্রব্যের এক একটি আদর্শ তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিতাম + তাহারা সেই আদর্শের অনুকরণ করিতে বিশেষ 
চেষ্টা করিত, এবং অনেক দময়ে রুতকার্ধ্য হইত। এক 
কি ছুই বত্নর পরে, নকলেই এইরূপে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
অনুকরণ .করিত। এই অনুকরণে বিশিষ্ট চিন্তা ও মনো- 
যোগ আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু কয়েদীর। আপনাদের 
চিন্তা-শক্তি ও মনোযোগ দেখাইতে কাতর হইত না 
সুতরাং তাহাদের নময় মির ও শান্তভভাবে চা 
হইত।* 

কারাগারে প্রতি রবিবারে চি নিয়ম প্রবন্তিত 
হইয়াছিল। লারা মার্টন প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে 
কয়েদীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া একান্তমনে ঈশ্বরের 
_ উপারনা করিতেন | জন্ধ্যাকালীন উপাসনায় সারা উপ- 
স্থিত থাকিতে পারিতেন না $০ ইহাতে কয়েক দিন এ 
_ উপাসনার কার্ধ্য স্থগিত ছিল। ইহাঁর পর ধর্মগ্রন্থ পড়ি- 
বার ভার সারার হস্তে সমর্পিত হয়। সার! পবিত্র দিনে 
শাস্তভাবে' ও সন্ভপষ্ট চিন্তে কয়েদীদিগের দমক্ষে ধর্্-গ্রন্থ 
পড়িয়া মঙ্গল-বিধাতা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন । তাহার 
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্বর কোমল, ম্পই ও শ্রুতি-মধুর ছিল; কয়েদীরা এই মধুর 
স্বরে ঈশ্বরের স্ততি-গান শুনিয়া, পরিতৃপ্ত হইত । কারা-. 
গারের এক জন পরিদর্শক বি উপাসনার এইরূপ: 
বর্ণনা করিয়াছেন 2 

“রবিবার, ২৯এ নবেম্বর, ১৮৩৫-_অস্ত প্রাতঃকালে আমি 
কারাগারের উপানা-স্থলে উপস্থিত ছিলাম । কেবল পুরুষ 
কয়েদীরা৷ এই উপানায় যোগ দিয়াছিল। নগরের একটি 
মহিলা উপাননার কার্য সম্পাদন করেন। তীহার কঠ- 
ধ্যমি সাতিশয় মধুর, তাহার বচন-বিল্তাস-প্রণালী তেজন্থিনী, 
এবং তাহার ব্যাখ্যা নিরতিশয় নরল ওস্পই। ক ক্* * 
কয়েদীরা মকলে সমস্বরে দুইটি সঙ্গীত গাঁন করিল। আমি 
আমাদের প্রধান প্রধান উপাসনালয়ে সে সকল গান শুনি- 
রাছি, এ সঙ্গীতদ্ঘয় তৎসমুদয় অপেক্ষা উৎ্রুষ্ট বোধ হইল । 
মহিলা নিজের লিখিত একটি বক্ততা পাঠ করিলেন। উহা 
পবিত্র নীতিতে ও প্রগাঢ় এশ্বরিক তত্বে পরিপূর্ণ। এ 
বক্ততা শ্রোতাদের বিশেষ. উপযোগী হইয়াছিল । উপান- 
নার সময়ে কয়েদীরা গ্রাড়ুতর মনঃসং্যম ও শ্রন্ধা! দেখাইয়া 
ছিল, এবং যতদুর বিচার করা যায়, তাহাতে স্পস্ট বোঁধ হই- 
য়াছিল যে, তাহার উহ।৪আপনাদের সাতিশয় মঙ্গলকর 
বলিয়া বিশ্বান করিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে এই মহিলা স্ত্রী- 
কয়ৌদিগের সম্মুখে ধর্ম-গ্ন্থ পড়িয়া, উপাসনা করেন ।” 

এইরূপে কয়েক বতদরের পরিশ্রমে সারা মার্টিন আপ- 
নার সাধনায় অনেকাংশে নিদ্ধ হইলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে 

্ | 
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কারাগারে প্রথম পদার্পন করিয়াছিলেন, ষে উদ্দেশ্তে আপনি 
মানারূপ কষ্ট নহিয়াছিলেন, নে উদ্দেশ্য এক্ষণে নফল হইল । 
বৎসরের পর বংনর পরিবস্ভিত হইতে লাগিল; প্রতি বত্নর 
অভীষ্ট বিষয়ের নূতন নূতন ফল, দেখিয়া, সারা, ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিতে লাঁখিলেন |. ভীাহার যবে কয়েদীরা নীতি- 
জ্ঞান লাভ করিল, করুণাময় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে 
শিখিল, এবং নানাপ্রকার শিল্প-কার্য্যে নিপুণ হইয়া, জীবিকা- 
নির্বাহের পচ পরিষ্কৃত করিয়া তুলিল। পৃথিবীর মনম্বী 
ও মহৎ ব্যক্তিশ্নণ যে কার্ধ্যছুঃসাধ্য বলিয়। নির্দেশ করিতৈ- 
ছিলেন, যে কার্য নম্পাঁদনের উপায় উদ্ভাবনে তাহাদের চিস্তা- 
শক্তি অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, একটি দরিদ্র মহিলা কেবল 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, অটল সাহনের নহিত নেই 
কাধ্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । সমস্ত জগৎ বিস্মিত 
হইয়া এই. মহিলার লোকাতীত উৎসাহ ও অধ্যবদায়ের 
নিকট মস্তক অবনত করিল। বর্ণনীয় সময়ে 'কারাগারের 
সংস্করণ-গ্রণালী সুব্যবস্থিত ছিল না, কি উপায়ে হতভাগ্য 
অপরাধিগ্গণের চরিত্র সংশোধিত ও অবস্থা উন্নত হইতে 
পারে, তাহা কেহই নিদ্ধারণ করেন নাই; এই সময়ে দারা 
অপরের দাহ্াষ্য ব্যতিরেকে কার্ধ করিয়া, যেমন ফল পাই- 
য়াছিলে, তাহাতে তাহার বিচক্ষণতা! ও অধ্যবসাঁয়ের বিস্তর 
প্রশংদ' করিতে হয়। তিনি যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া” 
ছিলেন, তাহ! নিঃন্বার্থ ভাবে ও বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত 
রম্পন্ন করিতে ক্রটি করেন নাই। তীহাঁর কীর্য্য-প্রণালীর নকল 
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স্ছলেই স্ায়পরতা ও সাঁধুতার সম্মান রক্ষিত ইইয়াছিল। তিনি 
অপরের নিকট গৌরৰ বা প্রশংসালাভের প্রত্যাশায় এই 
ত্রতে দীক্ষিত হন নাই, জগতৈ খ্যাতিলাভের বাসনা এক 
দিনের জন্যও তাহার হৃদয়ে স্থান ঈীক্র নাই। তিনি নির্জন 
স্থানে নীরবে ও দরিদ্রভাবে কালাতিপাত করিতেন, নীরবে 
আপনার কার্ধয-প্রণালী নির্ধারণ করিতেন এবং নীরবে ও 
সাবধানে আপনার নঙ্কল্প অনুসারে কর্তব্য, সম্পাদন করিয়! 
ভুলিতেন। হিতৈষিতাঁ এইরূপে নীরষে উথিত হইয়া, 
নীরবে হতভাগ্য জীবদিগকে শাস্তির অস্থৃত-প্রবাহে অভিষিক্ত 
করিত | এই দরিদ্র মহিল। নীরধে কার্ধ্য করিয়া, যে 
মহত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের হউ-কোলাহলময়ী 
প্রতিপত্তি ও প্রধংসাকে অধঃক্ত করিয়াছে । 

যে সমস্ত কয়েদী ইয়ারমাউখের কারাগারে অবস্থান 
করিত, সারা মার্টিন ভাহান্গের একটি ভালিকা৷ রাখিতেন । 
এ তালিকায় কয়েদীদিগের নাম ও তাহাদের অপরাধের 
বিবরণ প্রভৃতি লিখিত াঁকিত। সারার এ তালিকায় 
দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার! চুরি ও ডাকাইতি দ্বারা সাধা- 
রণকে . দরিদ্র করিয়।, তুলিয়াছে, তাহাদের অনেকে এ স্থানে 
আবদ্ধ খাকিত। ভূত্যের+ তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর 
অনিষ্ট করিয়া, দুশ্চারিণী কামিনীরা আপনাদের উদ্দাম 
মনোর্ত্ি সংযত রাখিতে না| পারিয়া, এবং বালকেরা 
স্বেচ্ছাচারী হইয়া, এঁ ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ 
ক্রিত। সার এই নকল ছুঞ্ষিনীত জীবকে . জেহাম্প্ 
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সম্ভানের ম্যায় আপনার তত্বাবধানে আনিয়া, লতপথ দেখা- 
ইতেন | এই দুষ্বিবীত অন্প্রদ্ধায় সায়ার চারিদিকে বসিয়া 
নিবিষ্টচিত্বে নীতি কণা শুনিত। মৃত্তিমতী করুণার এই 
মহত্ব কি..স্বর্থীয় ভাবের পরিচায়ক! যে নিশ্বাস এইরূপ 
নিঃস্বার্থ ভাবের পরিপোষক ও অদ্বিতীয় দৃঢ়তার অবলম্বন, 
তাহা পর্বতক্কেও বিচলিত করিতে পারে এবং ঘ্বে স্থার্থত্যাগ 
এইরূপ উদার নীতির উপরে স্থাপিত, তাহা মানব জাতির 
স্বগীয় আভরণ বলিয়া, পরিগণিত হইতে পারে । 

এই সময়ে সারামাটিনকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়া- 
ছিল, অনেক প্রকার চিন্তার তরঙ্গে তিনি এই সময়ে [নরন্তর 
আহত. হইয়াছিলেন। এত কাঙ্ল তিনি কেবল আপনার 
রদ্ধা পিতামহীর গ্রাসাচ্ছা্ধনেয় জন্যই ব্যন্ত ছিলেন, কিন্ত 
এক্ষণে অনেকগুলি নিঃসহায জীব তাহার শিক্ষাধীন হওয়াতে 
তিনি অনেকের জগ্ ব্যন্ত হইয়| উঠিলেন। কিরূপে ইহাদের 
উন্নতি হইতে পারে, ফিরূপে ইহার! পুনর্ধার সমাজের অঙ্গী- 
ভূত হইয়া, প্ররুত মনুষ্যত্ব পাইতে পারে, ইহাই তাহার 
প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইল। তিনি প্রতিদিবন কারাগারে 
ছয় সাত গণ্টা থাকিয়া, ইহাদের তত্বাবধান করিতেন । 
ইহার! «ে, যথানিয়মে শিক্ষা পাইত, তাহা পুর্বে উল্লেখ করা 
গিয়াছে । জারা মার্টন ইহাদের শিক্ষা-প্রণালীর বন্বন্ধে 
লিখিয়াছেন,“বাহারা পড়িতে জানিত না, আমি তাহাদিগকে 
পড়িতে উৎলাহ দিতাম ; আর সকলে.আমার অনুপশ্থিতিতে 
তাহাদের সহায়ত্তাঁকরিত। ইহারা লিখিতে শিখিয়াছিল; 
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ইহাদিগরকে যে সকল পুস্তক দেওয়া যাইত, তত্সমুদ্রয় হইতে 
ইহার। অনেক বিষয় নকল করিত। যে .সকল করয়েদী 
পড়িতে শিখিয়াছিল, তাহারা আপনাদের ক্ষমতা ও রুচি 
অনুসারে পৃস্তক ন। দেখিয়া, ধন্ম-গ্রন্থের অংশবিশেষ আরঘি 
করিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমিও তাহাদের সম্মুখে এরূপে 

্ম-গ্রন্থের আরৃত্ভি করিতাম। উহার ফল অতিশয় সস্তোষ- 
জনক হইয়াছিল। অনেকে প্রথমে কহিয়াছিল যে, ইহাতে 
তাহাদের কোন উপকার হইবে না । আমি উত্তর দিয়াছি- 
লাঁম, ইহা! আমার উপকারে আদ্িয়াছে, তোমাদের উপকারে 
আলিবে ন। কেন? তোমরা ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছ না, 
কিন্ত আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি ।” শিশু-পাঠ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পুস্তক ও অন্ঠান্য বৃহৎ গ্রহৎ গ্রন্থ, সর্ব নমেত চারি পাঁচ খানি, 
প্রতিদিন গৃহ হইতে গৃহাস্তরে প্রেরিত হইত, যাহারা অধিক 
পড়িতে শিখিয়াছিল, তাহাদিগকে উহা অপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ 
দেওয়া যাইত ।” 

সারা মার্টিন এইরূপে-নরলভাবে আপনার কাতান 
বর্ণনা করিয়াছেন । এই লিপিতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 
কয়েদীদের কেহই লেখ! পড়ায় অবহ্েলা.করিত না| সারার 
যত্বেও আগ্রহে সকলেই এঅরবস্ভাশিক্ষায় মনোযোগী হইত | 
যখন ইহার! কারাগৃহে প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন ইহা- 
দের মস্তি যেমন ভয়ঙ্কর, প্ররুতিও তেমনি কুৎসিত ছিল। ইহা 
দিগকে সে সময়ে মূত্িমান পাপ বলিয়া বোধ হইত। হিতৈ- 
যিণী দারা ইহাদের কঠোর হৃদয় কোমলতায় অলঙ্ক ত 
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করেন এবং কুৎসিত প্রন্কৃতি অনন্ত সৌন্দর্যে শোভিত করিয়া 
তুলেন । তিনি সকলের সহিতই সরলভাবে আলাপ করি- 
তেন, সকলকেই সমান আদরে নীতি শিক্ষ1 দিতেন, নিরুপম 
মাতৃ-ন্সেহ সকলের উপরেই সমান ভাৰে প্রনারিত হইত; 
সকলেই তাহাকে মাতার ন্যায় ভাল বাদিত, এবং দেবীর 
স্তায় সম্মান করিত । তাহার সমবেদন। সার্ঝজনীন ছিল । 
তিনি সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, সকলের জন্যই অশ্রু- 
পাত করিতেন, এবং সকলের মঙ্গলার্থেই করুণাময় ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিতেন ।. তাঁহার চারিদিকে কেবল ছুঃখ 
নীচত।, দুর্ধলত্তা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবিন্ব ছিল । 
কিন্তু ইহাঁতে কখনও তাহার কোনরূপ অদন্তোষ দেখা যায় 
নাই । তিনি অন্তষ্টচিত্ে ছুঃখিতকে সুখের পথ দেখাইতেন, 
নীচকে উচ্চতর গুণগ্রামে ভূষিত করিতেন, দুর্ধলকে নবল 
হইতে নাহন.দিতেন এৰং বিশ্বাস-ঘাতককে নছুপদেশ দিয়া, 
পরম বিশ্বস্ত করিয়। তুলিতেন । 

প্রতিদিন জেলের কার্য শেষ করিয়া, নার মার্টিন শ্রম- 
জীবীদিগের বিষ্ালয়ে যাইয়া যখারীতি শিক্ষা দিতেন। কিন্ত 
তীহাকে দীর্ঘকাল এ কার্ধ্য করিতে হয় নাই। সে স্থানে উপ- 
যুক্ত শিক্ষকগ্ণণ নিযুক্ত হইলে, সার বালিকা-বিদ্বালয়ে যাইয়া, 
শিক্ষা দ্িত্তে প্রবৃত্ত হন। রাত্রিকাঁলে এ বিষ্তালয়ের অধ্যাপনা 
হইত্ব! জারা সপ্তাহের মধ্যে ছুই রাত্রি বিদ্যালয়ের কার্য্য 
করিতেনা ভীহার অধ্যাপনা-গুণে এ বিষ্তালয়ের বিস্তর 
উন্নতি হইয়াছিল । প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি বালিকা তাহার 
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নিকটে শিক্ষা পাইত। তিনি সকলকে নীতি-গর্ভ কবিতা 
পড়াইতেন, এবং গন্পচ্ছলে অনেক উপদেশ দিতেন | ধর্ম্ম- 
গ্রন্থে সারার বিশিষ্ট অধিকার ছিল। তিনি বৎসরে চারি 
বার অভিনিবেশসহকারে এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। 
পবিত্র গ্রন্থের নমুদয় উপদেশ ও সমুদয় কাহিনী তাঁহার কণ্স্থ 
ছিল। অধ্যাপনার সময়ে তিনি কথা-প্রসঙ্ষে এ গ্রন্থের 
সছুপদেশ গুলি ছাত্রীদের সমক্ষে বিরত করিতেন । দারার 
উদার উপদেশে বালিকাদের, হৃদয়ে যেমন কর্তব্য-বুদ্ধির 
আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমন অনেক মহত্বর গুণ স্থান পরিগ্রহ 
করিয়াছিল । অধ্যাপনা শেষ হইলে সারা বিশ্বস্তভাঁবে 
সকলের নহিত আলাপ করিতেন | সকলেই তাহার নিকটে 
বসিয়া, মনোরম কাহিনী শুনিত। তিনি কখন গৃহ-ধন্মের 
উপদেশ দিতেন, কখন ছাত্রীদের অবস্থা শুনিয়া, তাহাদিগকে 
কর্তব্য-পথ দেখাইতেন, কখন ৰা নরল ভাষায় পবিত্র এশ্বরিক 
তত্ব বুঝাইয়া, সকলকে আমোদিত করিতেন । পারা কেবল 
বিষ্তালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন না, সকলের ঘনিষ্ট বন্ধু ও 
মকল লময়ে নপরামর্শদাত্রীও ছিলেন । 

সারা সন্ধ্যাকালে পীড়িত ব্যক্তিদের শুষায় ব্যাপৃত 
হইতেন। কারখান। প্রস্ৃতিস্থলে যেসকল রোগী থাকিত, 
তিনি যথানিয়মে তাহাদিগকে শুষধ ও পথ্য দিতেন ॥। এই- 
রূপে দিবসে, সায়ন্তন সময়ে ও রাত্রিতে ন্বহময়ী অবলা নিঃ- 
্বার্থভাবে কেবল পরের উপকার করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকি- 
তেন। নগরের যে মকল দদাশয় ব্যক্তির সহিত সারার 
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আত্মীয়তা! ছিল, ধাঁহারা বারার কার্ধ্যের অনুমোদন করিতেন, 
এবং নরলহৃদয়ে তাহার নহিত রমবেদন! দেখাইতেন, নার 
সময়ে সময়ে তাহাদের গৃহে যাইয়া, পবিত্র আমোঁদ উপভোগ 
করিতেন। সারা সমাগত হইলে দেই গৃহে আনন্দ-প্রাবাহ 
উচ্ছ সিত হইয়া উঠিত। কর্তা আব্কাদের নহিত তাহার 
সম্মুখে আমিতেন, গৃহিণী সমুচিত আদরের সহিত তাহাকে 
গ্রহণ করিতেন, বালকবালিকার৷ প্রফুল্পনুখে আদিয়া, 
তাহার হস্ত ধারণ করিত; সারা নকলের নহিতই নরলভাবে 
সম্ভাষণ করিতেন । তিনি কয়েদীদের নিশ্িত দ্রব্যাদি বঙ্গে 
লইয়া যাইত্বেন এবং প্রতিগ্ৃহে & কল দ্রব্য দেখা ইয়া, যুবতী- 
দিগকে শিল্পকার্য্যে উৎসাহিত করিতেন । যে নকল পুরাতন 
বন্ত্-খও, কাগজ বা অন্য কোন দ্রব্য গৃহের লোকে অকর্মণ্য 
ভাবিয়া, দূরে নিক্ষেপ করিত, সারা তৎ্দমুদয় চাহিয়া লই- 
লইতেন? ষাহাতে এ কল দ্রব্যের সদ্ধযব্হার হয়, তৎ্প্রতি 
তাহার বিশেষ মনোযোগ ও যত্ব ছিল। তিনি কোন বস্তই 
অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া ফেলিয়। দিতেন না, এবং কিছুই অপ- 
দার্থ ভাবিয়া, অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া! দেখিতেন না| গৃহি- 
ধীর! সকল দ্রব্যের সছ্যবহার করিতে শিখেন, ইহ! তাহার 
নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। তিনি রকল বময়েই তাহাদিগকে 
এবিষয়ে পরামর্শ দান ব| অনুরোধ করিতেন । যে সময়ে গৃহে 
কোন আগন্তক বা.অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিতেন, 
মে সময়ে সারা বিশ্বস্তভাবে আত্মীয়দিগের সমক্ষে কারাগা- 
রের বিবরণ প্রকাশ 'করিতেন। যে নকল অপরাধী তাহার 
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তত্বাবধানে রহিয়াছে, তিনি তাহাদের সুব্যবস্থার সম্বন্ধে 
কখন আঁশ প্রকাশ করিতেন, কখনও বা নিরাশার অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইয়। পড়িতেন! গ্রীতি-ভাঁজন আত্বীয়জনের নিকটে 
তিনি কোন কথাই গোপনে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না; 
সরলভাঁবে সরল ভাষায় প্ররুূত বিষয় কহিয়া, সকলকেই 
আপনার স্ুখদ্ুঃখের অংশী করিতেন । এইরূপ নরল ও 
পবিত্র গোঠী-কথায় সারার দায়ন্তন সময় অতিবাহিত হইত | 

সারার আবান-বাটীতে কেহই ছিল না। তিনি প্রতি- 
দিন গৃছে চাঁবি দিয়া, আপনার, দৈনন্দিন কার্ধ্য করিতে 
বাহিরে যাইতেন | পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনের পর ফিরিয়া 
আিলে কেহই তাহার নভাজন করিত না, কেহই গৃহ-কার্ষ্যে 
তাহার সাহাধ্য করিতে উদ্যত হইত না। সারা আপনার 
গুহে একাকিনী থাকিতেন। তিনি একাকিনী গৃহ হইতে 
বহির্গত হইতেন এবং একাকিনী গৃছে ফিরিয়া আসিয়া, ম্বহাস্তে 
সমুদয় কার্য করিতেন। সারা এই গৃঙ্ছে আপনার কার্ধয- 
প্রণালী ও কয়েদীদিগের নমুদ্য় বিবরণ, এবং আয়ব্যয়ের 
সমস্ত হিনাব যত্ের নহিত রাখিতেন | বহুকাল এগুলি সারার 
গৃহে সযত্বে রক্ষিত হইয়াছিল । এক্ষণে উহা ইয়ারমাউথের 
একটি সাধারণ পুস্তকালফ্ে রহিয়াছে । | 

সারা মার্টিন এইরপে প্রত্যাহিক কার্য নির্বাহ -করি- 
তেন, এইরূপে নকল নময়ে ও সকল স্থানে তাহার কর* 
গাঁর পহিত্র সৌন্দর্য্য বিরাজ করিত। তাঁহার আয় যৎসামান্য 
ছিল; উহাতে অতি কষ্টে তাহার ভরণপোষণ নির্বাহ হইত । 


১৬ নব চরিত । | 
ইয়ারমাউথের অন্ধকারময় কারাগার-বানী ব্যক্তিগ্ণণ অপেক্ষা 
তাহার অবস্থা বড় ভাল ছিল নাঁ। কিন্তু ইহাতে তিনি -এক 
দিনের জন্যও কাতরতা দেখান নাই। তাহার হৃদয় 
পবিত্র এশ্বরিক চিন্তায় নিয়স্তর প্রসন্ন খাকিত । তিনি বিপ- 
মনের সাহায্য করিয়া, পবিত্র সন্তৌধ-সাগরে নিরস্তর নিমগ্র 
থাকিতেন। নগরের কোলাহল তাহার গৃহে উপস্থিত হইত না, 
কোন বূপ জনতা! তাহার গৃহের শাস্তিভঙ্গ করিত না। তাঁহার 
গৃহ নীরব ও নির্জন ছিল । সারা এই নিজ্জন স্থানে একমাত্র 
ঈশ্বরের অনীম করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন । 
নির্জন স্থানে থাকাতে তাহার কোনরূপ আঁশঙ্ক। উপস্থিত 
হইত না। তিনি সর্বশক্তিমান পিতার নিকটে আছেন 
ভাবিয়া, আশ্বস্ত হইতেন, এবং দর্ধশক্তিমান্‌ পিতা বিপদে 
তাহাকে রক্ষা করিবেন ভাবিয়া, সর্বদা সন্ত থাকিতেন ? 
সুতরাং নির্জনবান তাহার শান্তিদায়ক ছিল । তিনি কার্ষ্য- 
ক্ষেত্রের নানাপ্রকার বিদ্ববিপত্তিকর বংগ্রামে বিজয়-্ী 
অধিকারপূর্বক এ স্থানে আনিয়া, ঈশ্বরের স্ভৃতিগানে শাস্তি 
লাভ করিতেন । 

এ নির্জন স্থানে শান্তি-সুখের মধ্যে পর-হিতৈষিণী অব- 
লার পবিত্র জীবন-আ্রোতঃ অনন্ত ববর্ীয় প্রবাহে মিশিয়া যাঁয়। 
স্বীঃ ১৮৪৩ অবে'র ১৫ই অক্টোবর, বায়ার বৎসর বয়নে সারা 
মার্টিনের মৃত্যু হয়। ৃ 

সারা মার্টিন মহিলা-কুলের আদর্শ-স্থল ! তাহার করুণ! 
যেমন অতুল্য ছিল, লাহনও তেমন অসাধারণ ছিল। তিনি 
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অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়া, যে নকল মহত কার্য্য সম্পন্ন 
করিয়া! গরিয়াছেন, অনেক বাহস-সম্পন্ন পুরুষেও তাহা করিতে 
পারেন নাই । উশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব তাহাকে দকল 
সময়েই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসার-সম্পন্ন করিয়া রাখিত। 
আপনার অনাধারণ ক্লৃতকার্ধ্যতাঁয় তিনি কখনও গর্ব প্রকাশ 
করিতেন না । তাহার মুখ-মগ্ুল নর্ধদা বিনয় ও শীলতায় 
শোভিত থাকিতে । তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, 
তাহাই অবলা-সুলভ ধীরত। ও নত্রতার সহিত সম্পন্ন করিয়া 
তুলিতেন। তাহার কোমল প্ররুত্তি কখনও অক্কৃতজ্ঞতায় 
কলুষিত হইত না৷ এবং তাঁহার অনামান্ত দয়াও কখন পক্ষ- 
পাতের ছায়। স্পর্শ করিত না। তিনি নকল নময়েই নিষ্পাপ 
ও নিক্ষলঙ্ক ছিলেন। সকল সময়েই পবিত্রতার কমনীয় 
কান্তি তাহাকে গৌরবাস্বিত করিয়৷ রাখিত। তিনি ইয়াঁর- 
মাউথের প্রায় নকল স্ানেই যাইতেন। নগরের সৌন্দর্য্য 
উপভোগ করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, আত্মস্থখের উপায় 
উদ্ভাবন করাও তাহার অভিপ্রায় ছিল না; ছুঃখীর ছুঃখ- 
মোচন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শোক 
ও যাতনার পরিমাণ করিতেন, ছুঃখের সীমা নিপ্ধারণ 
করিতেন এবং অশান্তির কারণনির্দেশে ব্যাপৃত হই" 
তেন। তীহার কল্পনা 'এই সমস্ত সন্তাপকে দুরীভূত 
করিবার উপায়নির্ধারণে নিযুক্ত খাঁকিত। তাহার কার্ধ্য- 
প্রণালী সর্ধাংশে নৃতন ছিল; উহার সকল স্থলেই তীক্ষ 
প্রতিভা ও পবিত্র হিতৈষিতার চিহ্ন লক্ষিত হইত। এ 


১০৮ নব চরিত। 


কার্ধ্য-প্রণালী একটি প্রধান আবিষ্ধিয়া | দয়ার শাসন অক্ষু্ 
রাখিবার উহা! একটি প্রধান উপায়। সার! মার্টনের জীবন- 
চরিত নকলেরই মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা উচিত । 
কামিনীর কোমল হৃদয়ে এই পবিত্র জীবনের প্রতি ঘটনা 
দুটরূপে অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্তব্ট। সারা মার্টন সমস্ত 
পৃথিবীর নিকটে শ্রদ্ধা! ও প্রীতি পাইবার যোগ্য । দয়া, ধ্ম 
ও পরোপকারে তিনি আপনার সমকালীন নকল ব্যক্তিকেই 
অতিক্রম করিয়াছেন । হাউয়ার্ড ্ক প্রভৃতি হিতৈষিগ্রণ যে 
গুণে স্মরণীয় হইয়াছেন, এই চিরদুঃখিনী অবলায় নে গুণের 
কোনও অভাব ছিল ন। | 


* জন হাউয়ার্ড ১৭২৬ শ্রী; অন্দে ইঙ্গ লণ্ডের অন্তঃপাতী হাকনে নামকশ্থানে 
জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিকম্পে লিসবন নগরের কিরূপ অবস্থাস্তর ঘটিয়াছিল, তাহা 
দেখিবার জন্য হাউয়ার্ড ১৭৫৬ অন্দে -তথায় যাইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে ঠ্রাহাদের 
জাহাজ ফ্রান্সে নীত হয়। হাউয়ার্ড ফরাসীদেশের কারাগারে অবরুদ্ধ হন। কারা- 
গারের দুষিত প্রণাশীপ্রযুক্ত এই সময়ে কয়েদীদিগকে যাতনার একশেষ ভূগিতে 
হইত। হাউয়ার্ডকেও নানা যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। এই অবধি হাউয়ার্ড 
কারালয়ের দুষিত প্রণালীর সংস্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মুক্তিলাভ করিয়া, 
স্থদেশে আসিয়। এবিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। হাউয়ার্ড ইউরোপের প্রধান 
প্রধান নগরের কারাগার দেখিয়! কয়েদীদিগের মবন্থা। বর্ন করেন । তিনি লোক- 
হিতৈষী ছিলেন। সংক্রামক .রোগাক্রাস্তদিগকেও নিজে দেখিতে ক্রটি করিতেন না| 
এক সময়ে হাউয়ার্ড একটি সংক্রামক ভ্বররোগীকে দেখিতে গমন করেন । ইহাতে 
তাহারও বই রোগ জন্মে। উহাঁতেই.১৭৯* অবে তাহার মৃত্যু হয়। 





স্বদেশহিতৈষী, প্রকৃত সংস্কারক ৃ 
মহাত্মা রাজী রামমোহন রাঁয়। 


যখন ভারতে মুনলমানদিগের প্রতাপ তিরোহিত হয়, 
ইঙ্গরেজের আধিপত্য যখন ভারতের নানা স্থানে বদ্ধমূল হইতে 
থাকে, প্রথম শ্ববর্ণর জেনেরল ওয়ঃরেণ হোষ্টংন যখন ইঙ্গরেজ 
কোম্পানির অধিকুত্ত জনপদের শানকার্ষ্যে ব্যাপৃত হন, তখন 
বাঙ্গলায় একটি মহামনম্বী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি 
বাল্যকালে নানা বিষ্া শিক্ষা করিয়া, নাঁন। শান্ত্রপাঠে ভূয়ো- 
দণিত! নংগ্রহ করিয়া, এবং নান। স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক নানা 
সম্প্রদায়ের নহিত আলাপ করিয়া, জ্ঞানের গভীরতায়, দূর- 
দণিতার মহিমায় ও. সৎকাধ্যের গুরুতায় সমগ্র ভারতে 
অদ্বিতীয় লোক বলিয়! প্রসিদ্ধ হন। এই. অদ্বিতীয় মহা- 
পুরুষের নাম রামমোহন রায়। রর 
. যখন মোগল সআ্াট আওরঙ্গজেব দিল্লীর, নিংহাননে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন 
বিশ্ুভকত ব্রাহ্মণ মুধিদাবাদের নবাবদরকারে কার্য্য করিয়া, 
“রায়” উপাধি প্রাপ্ত হন। কুষ্ণচন্্র মুধ্দাবাদ জেলার অন্তঃ- 
পাতি শীকাদা গ্রামে বান করিতেন।. ঘটনাক্রমে তিনি 
শাকাসা গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক হুগলী জেলার অন্তর্গত 


১০ 
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রাধানগর গ্রামে আলিয়। বান করেন। কুষ্চন্দ্রের তিন পুজ, 
অশ্নরচন্্র, হরিপ্রনাঁদ-ও ব্রজবিনোদ | কনিষ্ঠ ব্রজবিনোদ, নবাব 
দিরাজউদ্দৌলার আধিপত্যকৈ মুধধিদাবাদে কোন প্রধান 
রাজকীয় কার্ষ্যে নিযুক্ত ছিলেন ৷ শেষে, তিনি কর্ণ পরিত্যাগ 
পূর্বক স্বীয় বাঁসগ্রাম রাধীনগ্গরে আসিয়া, জীবনের ক্সবনিষ্ট 
সময় অতিবাহিত করে । ব্রঙ্বিনোদ, যেরূপ দল্পত্তিশালী, 
মেইরূপ দেবভক্ত ও পঁরোপকারী ছিলেন। দেবসেবায় ও 
পরোপকারে তিনি আপনার উপাজ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া 
সত্তষ্ট থাকিতেন। 

ব্রজবিনোদ রায় নানাবিধ সৎকার্ধ্য করিয়া ক্রমে জীবনের 
শেষ দশায় উপনীত হইলেন। কথিত আছে, তিনি অন্তিম 
কালে  গঙ্গাতীরস্থ হইয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীরামপুরের 
নিকটবন্তি চাঁতিরা শ্রামনিবানী শ্যাম ভট্টাচার্য নামক 
একটি ব্রাহ্মণ ভিক্ষা্থী হইয়া তাহার নিকটে আনিলেন। 
আসন্নম্বত্যু ব্রজবিনোদ ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পুরণ 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । তখন শ্যাম ভউীচার্ধা, ব্রজ- 
বিনোদের কোন একটি পুভ্রের সহিত তাহার কন্ঠার বিবাহ 
দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রজবিনোঁদ রায় পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন । এদিকে শ্য্াঞ্* ভট্টাচার্য্য প্রগাঢ় শাক্ত, 
সুতরাং তাহার প্রার্থনা! পূর্ণ করিতে, ব্রজবিনোদের সহজেই 
অসম্মতি হইবার সস্তাবনা ছিল। কিন্তু দেবতক্ত ব্রজবিনোদ 
রায় অস্তিমকাঁলে ভাগীরথীতীরে প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন যে, তিনি 
শ্যাম ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সুতরাং কোন রূণ 


ধামমোহন রায়। ১১১ 


অনশ্মস্তি প্রকাশ না করিয়া, আপনার পুক্রগণের প্রত্যেককে, 
অভ্যাগত ব্রাহ্মণের দুহিত। গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন. 
তাহার মাত পুজ্রের মধ্যে ছয় দন পিতার এ অনুরোধ 
রক্ষা! করিতে অনম্মত হইলেন | পরিশেষে, পঞ্চম পুক্র, 
রামকান্ত রায় আহ্বাদের সহিত পিতৃরত্যপালনে প্রতিশ্রুত 
হইলেন । অবিলম্বে পরম বৈঝুব ব্রজবিনোদ রায়ের পুক্র 
রাঁমকাঁস্তের সহিত, শক্তিমতাঁবলম্বী শ্যাম ভট্টাচার্যের দুহিত। 
ফুলঠাকুরাণীর পরিণয়কাধ্য সম্পন্ন হইল । এই রামকান্ত ও 
ফুঠাকুরাণী মহাত্মা! রাজ! রামমেহন রায়ের জনক ও জননী 
ঘীঃ ১৭৭৪ অন্দে পিতৃনিবাসভূমি রাধানগর গ্রামে রাম- 
মোহন রায়ের জন্ম হয়। রামমোহন ব্যতীত জগন্মোহন 
নামে রামকান্তের আর একটি পুক্রপস্ভান ছিল | রাম- 
মোহনের একটি বৈমাত্রের় ভাতার নাম রামলোচন। 
জগন্মোহন ও রামলোচন, উভয়েই রামমোহনের বয়োজ্যেঠ 
ছিলেন । | 
রামমোহনের মাতা ..কুলঠাকুরাণী স্বামীগৃহে আনিয়। 
বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার স্বভাব বাতিশয় 
পবিত্র ও ধন্মমনিষ্ঠা সাতিশয় বলব্তী ছিল । নদৃগুণে, সদা 
চরণে সৃংকার্ধ্যদম্পাদনে তিনি রমণীকুলের বরণীয়া ছিলেন । 
তাঁর ধর্মানুরাগ, দেবসেবার জন্য স্বার্থত্যাগ ও সর্বাপ্রকার 
কষ্টদহিষ্ুতা এরূপ প্রবল ছিল যে, তিনি শেষাবস্থায় যখন 
দ্রগম্নাথদর্শনে যাত্রা করেন, তখন মদদে একটি দাসীও 
লইয়! যান নাই, দুঃখিনীর ন্যায় পদব্রজে বহুতুরবর্তা ক্ষেত্রে 


১১২ | নব চরিত। 
উপনীত হন। মৃত্যুর পূর্বে এক বৎসর কাল তিনি প্রত্যহ 
সম্মার্জনী ছারা জগন্নাথদেবের মন্দির পরিষ্কৃত করিতেন । 
জননীর এইরূপ অসাধারণ ধর্মনিষ্ঠায় রামমোহনের হৃদয় 
অসাধারণ ধর্মভাঁবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । মাতার সতকাষ্যে 
ও সাধু ষ্টান্তেই রামমোহনের ভাবী দৌভাগ্যের সুত্রপাত 
হয়। 

বিঞ্ুমন্ত্রে দীক্ষিতা হওয়ার পর, রামমোহনের মাতার 
বৈষ্ণব ধর্মে কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, তৎসন্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প 
আছে । একদা ফুলঠাকুরাণী কনিষ্ঠ পুজ্র রামমোৌহনকে 
নঙ্গে লইয়া পিতৃপ্বহে গ্রিয়াছিলেন । এই রময়ে এক দিন 
শ্যাম ভউীচার্ধ্য ইইদেবতার পূজা করিয়া রাঁমমোহনের হস্তে 
দেবতার নির্ন্দাল্য বিহ্বল সমর্পণ করেন । ফুলঠাকুরাণী 
আসিয়। দেখিলেন, রামমোহন সেই বিশ্বপত্র চর্ণ করিতে- 
ছেন। দেখিয়া, ফুলঠাকুরাঁণীর বড় ক্রোধ হইল । তিনি 
পিতাকে তিরস্কার করিতে করিতে পুভ্রের মুখ হইতে বিল্ব- 
পত্র ফেলিয়া, তাহার মুখ ধৌত করিয়। দিলেন। দুহিতার 
তিরস্কার ও পবিত্র নির্্াল্যের অবমাননায় শ্যাম ভট্টাচার্যের 
ক্রোধের আবির্ভাব হইল। ক্রোধের আবেগে ভট্টাচাঁ্য 
কন্ঠাকে এই বলিয়া অভিশাপ 'দিলেন যে, “তুই যেরূপ 
অবজ্ঞার সহিত আমার পুজার পবিত্র বিন্বপত্র ফেলিয়া দিলি, 
নেইরূপ তোর শাস্তি হইবে। তুই কখনও এই পুক্র লইয়া 
সুখী হইতে পারিবি না, কালে এই পুত্র বিধম্মী হইবে |" 
পিতার মুখে এই ঘোয়তর অভিশ্াপবাক্য শুনিয়া ফুলঠাকু- 
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রাণী বড় ক্ষুপ্ন হইলেন | শাঁপমোচনের জন্য কাতরভাবে, 
পিতার চরণ ধরিয়৷ কাদিতে লাগিলেন | তনয়ার কাতরতায় 
শ্যাম ভট্টাচার্যের ক্রোধ দূর হইল। তিনি সন্সেহে ফুলঠাকু-. 
রাণ্ীকে. কহিলেন “আমি যাহা কহিলাম, তাহা কখনও 
নিষ্কল হইবে.না, তবে তোমার এই পুন্ত্র রাজপুজয ও অনা- 
ধারণ লোক হইবে ।” . কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী শ্বশুরালয়ে 
যাইয়া স্বামীকে পিতৃশাপের বিষয় কহেন। রামকান্ত ও 
ফুলঠাকুরাণী, উভয়েই উহাতে বিশ্বার করিয়া, আপনাদের 
চ্রাচরিত ধন্ম-পদ্ধতিতে পুভ্রকে আস্থাবান্‌ করিবার জন্া, 
যত্ব করিতে থাকেন । তাহাদের এই প্রয়ান প্রথমে বিকল 
হয় নাই। অন্ন বয়সেই বৈষ্বধন্মে রামমোহনের প্রথা? 
শ্রদ্ধার নঞ্চার হয় । আপনাদের দেবতা রাধাগোঁবিন্দ বিগ্রত 
হের প্রতি তিনি ধারপরনাই ভক্তি দেখাইতেন এবং 
যারপরনাই ভক্তিনহকারে আপনাদের ধর্মসম্মত ক্রিয়া 
কাণ্ড নির্বাহ করিতেন। কথিত আছে, তিনি ভাগ- 
বতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না 
রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণী তনয়ের এইরূপ ধর্মমনিষ্ঠা ও 
কৌলিক ক্রিয়ায় আস্থা দেখিয়া প্রীত হইলেন । পুজ্র যে, 
কালে আপনবংশের ধন্্পৃদ্ধতি পরিত্যাগ করিবে, এ শি 
তাহাদের মনে উদ্দিত ছইল না।, | 
রামমোহন প্রথমে গুরু মহাশয়ের দারা বিদ্াশিক্ষা 
সা প্রবৃত্ত হন।. তাহার ম্মতিশক্তি অনাধারণ ছিল । 
অনাধারণ স্থৃতি শক্তির দিত অসাধারণ বুদ্ধির মধযোগ থাকাতে 
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তিনি অল্প আয়ানে ও অল্প সময়েই অনেক বিষয় শিখিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন | এই সময়ে পারসী ও আরবী ভাষাতেই 
প্রায় সমুদ্রয় কার্ধ্য নির্বাহ হইত। সুতরাং এ ছুই ভাষা 
আয়ত্ত করা, শিক্ষার্ধীদিগের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। রামমোহন পিতৃগৃহে পারস্থ ভাষা শিখিতে আরম্ত 
করেন। শেষে পিতা তাহাকে পারদী ও আরবীতে বু[ৎ্পন্ন 
করিবার জন্য পাটনায় পাঠাইয়া দেন। এই লময়ে রাম- 
মোহনের বয়ন বার বৎসর । রামমোহন দ্বাদশবর্ষবয়সে 
পাটনায় যাইয়া আরবী শিখিতে প্রবত্ব হন, এবং তিন 
বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিয়।৷ ইউক্লিডের জ্যামিতি 
ও কোরাণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান আরবী গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্বক 
উক্ত ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন । 

ইহার পর রামকান্ত পুভ্রকে সংস্কৃত শিখাইবার জনা, 
কাশীতে পাঠাইয়া। দেন। রামমোহন কাঁশীতে উপস্থিত হইয়া 
বিশেষ মনোযোগের নহিত সংস্কৃত শান্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। ক্রমে বেদীদি গ্রন্থ তাহার আয়ত্ত হইল । প্রগাঢ় বুদ্ধি 
ও অনীম স্মতিশক্তিতে তিনি প্রাচীন আর্ধ্যখষিদিগের 
নিরূপিত ব্রন্গজ্ঞান হদয়ঙ্গম করিলেন । রামমোহন অল্প 
সময়ের মধ্যে এইরূপে শান্ত্রপারদর্শী হুইয়! গৃহে প্রত্যাগত 
হইলেন। এই সময় হইতে তিনি ধর্ম্মসন্বন্ধে নান! চিন্তা 
করিতেন। গরচলিত ধর্মমপদ্ধতির সম্বন্ধে তাহার মনে গুরুতর 
সন্দেহ উপস্থিত হইত শিক্ষা! তাহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়া- 
ছিল' তিনি আরবী ভাষায় মুনলমানদিগের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন 
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করিয়াছিলেন, মৌলবীদিগের নহিত আলাপ করিয়া মুসল- 
মানধর্মের অনেক নিগুড় তত্ব হদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, 
কাশীতে যাইয়া বেদাদিশীন্ত্রে সুপপ্ডিত হইয়াছিলেন । এখন 
মুনলমান-শান্ত্রের একেশ্বরবাদে ও প্রাচীন হিন্দুশান্ত্রের বর্- 
জ্ঞানে তাহার পূর্বমত্ত পরিবন্তিত হইতে লাগিল । তিনি 
ক্রমে পৌত্রলিকতার বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠিলেন। রামকান্ত 
ও ফুলঠাকুরাণী পুভ্্রকে ভিন্নপথবর্তী হইতে দেখিয়া, দুঃখ্তি 
হইলেন। পিতা রামমোহনকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্ত 
তাছ্ছাতে রামমোহনের মত পরিবতিত হইল না । 'পিতা 
পুজে মধ্যে মধ্যে তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল । এই সময়ে 
রামমোহনের বয়ন ষোল বৎসর | রামমোহন এই বয়সেই 
“হিন্দুদিগের পৌত্তলিকধর্্মপ্রণালী* নাঁমে একখানি গ্রন্থ রচন। 
করেন। এই গ্রন্থে পৌত্রলিকতার বিরুদ্ধে অনেক কথা 
লিখিত হয় | 'পুজ্রের এইরূপ ব্যবহারে রাঁমকান্তের হৃদয়ে 
আঘাত লাগিল। রামকান্ত পুভ্রের উপর বড় বিরক্ত হইয়। 
উঠিলেন। বিরাগের আবেগে তাহার ক্রোধ প্রবল হইল | 
রামমোহন গৃহ হইতে নিষ্ষাশিত হইলেন । 

রামমোহন ষোল বতনর বয়সে গৃহ হইতে তাড়িত হই, 
ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণে উদ্যত হইলেন ।. তিনি 
বিভিন্ন প্রদেশের ধর্মগ্রন্থ পড়িবার জন্য নান! ভাষা শিখিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে তাহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ সুগম হইল । 
তিনি ক্রমে হিমালয় অতিক্রম পূর্বক তিব্বত দেশে উপস্থিত 
হইলেন । এই সময়ে বিদেশে ভ্রমণের কান সুবিধা ছিল না । 
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নানা স্থানে দস্থযুতক্করের প্রাদুর্ভাব ছিল। . বাম্পীয় শকট 
ব1 বাম্পীয়যান কিছুই প্রচলিত ছিল না। বাঙ্গালী তখন 
বিদেশভরমণের নামে চমকিত হইয়া উঠিত। এই ছুঃনময়ে 
বাঙ্গালার একটি যোড়শবর্ষীয় অনহায় যুবক বিপদাকীর্ণ 
পথ অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পুর্ধক সুদৃরব্তী 
তিব্বতে বাইয়া বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
রামমোহন রায় ৩ বতনর তিব্বতে বান .করেন। এ 
সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্বধর্্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । 
তিব্বতবাসিগণ জীবিত মনুষ্যবিশেষকে ব্রন্গাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা 
বলিয়া বিশ্বান করে। এই মনুষ্যের উপাধি “লামা |” 
রামমোহন তিব্বতবাসীদিগ্নের এ মতের বিরুদ্ধে অনেক 
তর্কবিতর্ক করেন । বিদেশে বন্ধুহীন হইয়াও তিনি অকুতো- 
ভয়ে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে নিরস্ত থাঁকেন নাই। 
(িব্বতবাদিগণ আপনাদের ধর্্মসম্মত কার্য্যের প্রাতিবাদ জন্য 
নাতিশয় দ্ধ হইয়া, রামমৌহনকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত 
হইত । রামমোহন. কেবল তিব্বতের কোমলহদয়া৷ কামিনী- 
গণের ন্নেহে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষ। পাইতেন। এই 
আত্মীয়ম্বজন-শৃন্য দূরতর দেশে কেবল নারীক্কাতিই তাহার 
সুখ ও শাস্তির অদ্বিতীয় অব্লম্বনন্বরূপ ছিল । রাজা রামমোহন 
রায় এজন্য আজীবন নারীজাতির পক্ষপাতী ছিলেন । 
তিব্বতবানিনী দয়াশীল। রমণীগ্রণ তাহার €কোমল হৃদয়ে যে 
শ্রদ্ধা ও প্রীতির বীজ রোপণ করিয়! দেয়, বয়োরদ্ধির সহিত 
নেই বীজ হইতে. অনেক. মহৎ ফলের উৎপত্তি হয় | রাম- 
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মোহন নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও শ্ীতি দেখাইতে কখনও 
বিরত থাকেন নাই । তিনি স্বদেশে, বিদেশে, স্বপ্রণীত 
গ্রন্থে বা বন্ধুজনগন্নিধানে, সর্কাত্রই ই নারীচরিহ্রের মহত্ব কীর্তন 
করিতেন । 

রামমোহন তিব্বত হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইলেন । 
রামকান্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়! দিয়াছিলেন বটে কিন্তু সস্তানবাৎসলো একবারে জলা- 
ধ্রলি দিতে পারেন নাই । এখন রাঁমমোহনের জন্য তাঁহার 
হৃদয় অধীর হইল । তিনি রামমোহনকে গৃহে আনিবাঁর জন্ম 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশে একজন লোঁক পাঠাইলেন। প্রেরিত 
লোঁকের সঙ্গে রামমোহন" বিংশতি বর্ষযয়সে আবানবাদিতে 
প্রত্যাগত হইলেন। রামকান্ত রায় অপরিনীম আনন্দের নহিত 
পুক্ররত্্রকে গ্রহণ করিলেন। ফুলঠাকুরাণী অপরিদীম স্নেহ 
ও আদরের সহিত পুক্তরকে আশীর্ধাদ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । 

গৃহে আনিয়া, রামমোহন রায় বিশেষ মনোষোগের 
নহিত সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন | 
বেদ, ম্ততি, পুরাঁণ প্রভৃতিতে তাহার বু[ৎপত্তি জন্মিল। 
এ সময়েও পিতাপুজ্রে ,মধ্যে মধ্যে তর্কবিতর্ক হইত। 
রামকান্ত ভাবিয়াছিলেন যে, কয়েক বতনর কাল বিদেশে 
বছুকষ্টে থাকাতে, পুভ্রের বমুচিত শিক্ষা হইয়াছে । সুতরাং 
পুক্র এখন বাঙ নিষ্পত্তি না করিয়া আপনাদ্দের কৌলিক ধর্ম 
পালনে, ও সাংসারিক কার্য্যসম্পাদনে মনোনিবেশ করি- 
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বেন। কিন্তু তাহার মে আশ। দূর হইল। রামমোহন 
পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সাহলের সহিত পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইলেন। রামকান্ত এই ছুর্ধিনীত ব্যবহার আর 
সহ করিতে পারিলেন না । পুক্তরকে পুনর্ধার গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তিনি পুত্রকে এইরূপে গৃহ হইতে 
নিক্ষাশিত করিয়া দিলেও কিছু কিছু অর্থনাহাধ্য করিতেন । 
শ্বীঃ ১৮০৪ অন্দে রামকাস্ত রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। 
কথিত আছে, স্তর ছুই বনর পূর্ষে রাঁমকাস্ত রায় আপ- 
নার সমুদয় নম্পত্তি তিন পুভ্রের মধ্যে ভাগ করিয়৷ দিয়া 
ছিলেন । কিন্ত রামমোহন রায় পিতার ম্বত্যুর পর অনেক 
দিন পর্যন্ত এ সম্পত্তি গ্রহণ করেন 'নাই। কেহ কেহ 
নির্দেশ করিয়াছেন যে, রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ- 
বাদী হওয়াতে তাঁহার জননী তাহাকে বিধন্মী বলিয়। 
সম্পৃত্বিচুত করিবার জন্য কলিকাতা “নুপ্রিমকোট”ি নামক 
বিচারালয়ে মোকদ্দম! উপস্থিত করিয়াছিলেন । রামমোহন 
রায় এ মোকদমায় জয়ীহন। তিনি আপনাকে বিধম্মী বলিয়া 
হ্বীকার করেন নাই। তাঁহার বিপক্ষগণও আঁদালতে তাহাকে 
বিধম্্মী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই । রামমোহন রায় 
এক সময়ে স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, “আমি কখনও হিন্দু ধন্মকে 
আক্রমণ করি নাই । উক্ত নামে বে বিরুত ধন্ম এক্ষণে 
প্রচলিত আছে, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল ।” 
কখিত আছে যে, রামমোহন যদিও পিতৃসম্পত্বির 
সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন, তথাপি আত্মীয়স্বসনের মনে 
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কষ্ট দিয়া উহা সবহস্তে গ্রহণ করিতে নিরস্ত হন। সমস্ত 
সম্পত্তিই তাহার মাতা ফুলঠাকুরাণীর অধীনে থাকে । 
ফুলঠাঁকুরাণী জমীদারীসংক্রান্ত কাঁ্ধ্য নুন্দরর্ূপে নির্কাহ 
করিতেন । যাহাহউক, রামমোহন পিতার স্বত্যুর পর 
পুনর্ধার গৃহে আনিয়া! বান করিতে লাগিলেন। এ বময়েও 
তাহার পাঠানুরাগ পূর্ববৎ ছিল। এরূপ গল্প আছে যে, 
একদা তিনি প্রাতঃম্নান করিয়া, একটি নির্জন গৃহে বসিয়া 
বেল তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত মহধি বাল্মীকিপ্রণীত সংস্কৃত 
রামীয়ণ আগ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন । রামমোহনের 
পিতামহ ও পিত। নবাবের দরকারে চাকরী করিয়াছিলেন । 
ঘে নকল বিষয়ে শিক্ষিত হইলে, এ নকল চাকরী পাওয়৷ 
যাইত, রামকান্ত রামমোহনকে তদ্দিষয় শিক্ষা দিতে ক্রাট 
করেন নাই । এ নগয়ে পারস্য ভাষায়ই অধিকতর চলিত 
ছিল, এজন্য রামমোহন এ ভাষাতে বিশেষ বুযুৎপত্তি 
লাভ করেন! তিনি বাইশ বত্নর বয়$ক্রম পর্য্যন্ত কিছুই 
ইক্ষরেজি শিখেন নাই | * বাইশ বত্মর বয়নে ইঙ্গরেজি 
শিখিতে তাঁহার ইচ্ছা ছয়। কিন্তু পরবর্তী আরও পাঁচ ছয় 
বদর তিনি উহাতে মনোযোগ্ন দেন নাই। সুতরাং 
২৭। ২৮ বৎসর ব্রদে তিনন ইঙ্গরেজি ভাষায় মনোগত ভাব 
নামান্তরপে প্রকাশ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু ভাল 
করিয়া ইঙ্গরেজি লিখিতে জানিতেন না। 

রামমোহন রায় এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম 
গ্রহণ করেন। তিনি রঙ্গপুরের কলেক্টর জন ডিগবি 
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সাহেবের নিকটে কেরাগিরির প্রার্থী হইলেন। তাঁহার 
প্রার্থন৷ গ্রাহ্থ হইল | ' রামমোহন কন্্মগ্রহণের পুর্বে নাঁহে- 
বের নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, যখন তিনি কার্যের জন্য 
সাহেবের বম্মুখে আদিবেন, তখন তাঁহাকে আঙন দিতে 
হইবে । আর, সামান্য আমলাদিগের প্রতি যেরূপ হুকুম- 
জারি করা হয়, তাহার প্রতি দেরপ করা হইবে না। 
ডিগৃবি সাহেব এই প্রস্তাবে দন্মত হইলে, রামমোহন রায় 
কন্ গ্রহণ .করিলেন। রামমোহন কিরূপ স্বাধীনপ্রকতি 
ছিলেন, চরিত্রগ্ুণ তাহাকে কিরূপ উন্নত করিয়। তুলিয়া- 
ছিল, তাহা এই বিবরণে প্রকাশ পাইতেছে। 

রামমোহন রায় যেরূপ যত্ত্র ও উৎনাহের দহিত আপনার 
কার্য নির্ধাহ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ডিগৃবি নাঁহেবের 
মনে বড় আক্কাদের সঞ্চার হইল । এই সময়ে দেওয়ানী 
(জজের ও কলেক্টুরের সেরেন্তাদারী তখন “দেওয়ানী* বলিয়া 
অভিহিত হইত ) আমাদের পক্ষে উচ্চপদ ৰলিয়া' পরিগণিত 
ছিল। রামমোহন স্বীয় দক্ষতা ও বিদ্যাবুদ্ধির বলে ক্রমে 
এ উন্নত পদে নিযুক্ত হইলেন। রামমোহনের অসাধারণ 
গুণের পরিচয় পাইয়া, ডিগ্বি সাহেব. তা হাকে শ্রদ্ধা করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে উভয়ের মধে; প্রগাঢ় বন্ধুতা .জন্সিল । 
মৃত্যুপর্য্যস্ত এ বন্ধুতাঁর বিচ্ছেদ হয় নাই 

চির প্রচলিত ধর্পদ্ধতির বিরুদ্ধে দগ্ডায়মান হওয়াতে 
রামমোহনের অনেক শক্র হইয়াছিল। .অনেকে তাহার 
বাড়ীতে নানা প্রকার উপভ্রব করিত. কিন্তূ রামমোহন 
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অন্লাধারণ ধীরতার রহিত সমস্ত সহা করিতেন । তিনি 
কখনও কোন রূপ প্রতিহিংনায়, উদ্যত হন নাই। ক্রমে 
এ নকল উৎপাত আপনাআপনি খামিয়া যায়। রাম- 
মোহনের তিন বিবাহ । তাহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর, তদীয় 
পিতা, এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর একটি কুমারীর নহিত তাহাকে 
পরিণয়নুত্রে আবদ্ধ করেন ।, রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুক্র 
রাধাপ্রপাদের বিবাহ নময়ে হিন্ছু সমাজে বড় আন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছিল | কিন্তু আন্দোলনকারিগরণ ক্লতকার্ধ্য 
হই'তে পারেন নাই । হুগলী জেলুর একজন সম্্ান্ত ব্যক্তির 
কন্যার সহিত যথাবিধানে . রাধাপ্রনাদের পরিণয়কার্ধ্য সম্পন্ন 
হয়। | রি: 
আপনাদের বংশ বহুবিস্তূত হওয়াতে রামকান্ত রায় 
রাধানগর হইতে সপরিবারে লাঙ্গ,ড়পাড়া গ্রামে আবিয়৷ বান 
করিয়াছিলেন । যাহাহউক, রামমোহন পৌত্ভলিকতার বিরুদ্ধে 
ও ব্রন্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বন্বন্ধে যতই.তর্কবিতর্ক করিতে 
লাশিলেন, ততই তীহার মাতার ক্রোধ বাড়িতে লাগিল । 
ক্রমে ফুলঠাকুরাণী রামমোহনের দুই স্ত্রী ও: তাহার নব পু্র- 
'বধুকে লাঙ্গডপাড়ার বাচী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উদ্ভত 
হইলেন। রামমোহন এই জন্য লাঙ,ড়পাড়। পরিত্যাগ 
ুর্ঘক উহার নিকটবর্তী রঘুনাথপুর একটি বাঁটীপ্রস্তত্ব করেন । 
তিনি লময়ে সময়ে এ বাচীতে যাইয়। বাস করিতেম। 

৷ রঙ্গপুরের কন্্ম পরিত্যাগের পর রামমোহন কিছু দিন 
মু্ধদাবাদে যাইয়া বান করিয়াছিলেন । এই খানে তিনি 
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পারস্য ভাষায় * তোহাঁফতুল মোহদিন্‌” (সকল জাতীয় 
লোকের পৌত্লিকতার প্রতিবাদ ) নামক এক খানি গ্রন্থ 
প্রস্তুত করেন । এই গ্রন্থের ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত 
হয়। এই গ্রন্থের জন্য বহুদংখ্যক লোক তাঁহার শক্র হইয়া 
উঠে। 

_ মুষিদাঁবাদ পরিত্যাগ টা ১৮১৪ হীঃ অন্দে ৪০ বৎসর 
বয়দে রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া বাম করিতে 
লান্ষিলেন। এই সময় হইতেই তাহার কার্ধ্যক্ষেত্র অধিকতর 
বিস্তৃত হইল। তিনি এই বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া 
অকুতোভয়ে, অবিচলিত লাহসনহকারে, জীবনের মহত্বর 
ব্রত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন । ধর্ম্মনংস্কার, নমাজনংস্কাঁর, 
রাঁজনীতির সংস্কার ও বাঙ্গাল! পাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি 
নকল বিষয়েই তাহার লমান দক্ষতা, সমান একাগ্রতা ও 
সমান শ্রমশীলতা পরিষ্কট হইতে লাগিল! যে মহৎ- 
কার্ষোর জন্য রামমোহন রায় আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সভ্য- 
জগতের বরণীয় হইয়!. রহিয়াছেন,, এই সময় হইতেই সেই 
কার্যের সুচনা হয়। তিনি আপনার অর্থ ও জীবন, সমস্তই 
সেই কার্যের জন্য উৎসর্গ করেন। 

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিলে কলিকাতার কতি- 
পয় প্রধান ব্যক্তি ভীহার সহিত সর্বদা আলাপ করিতে 
লাখিলেন। এই আলাপে অনেকে তাহার প্রগাঢ় ধর্ম" 
জ্ঞানের পরিচয় পাইয়। তত্প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া উঠিলেন। 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বৈন্যলাথ মুখোপাধ্যায়, 
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পঘুয়াম শিরোমণি প্রভৃতি আমাদের দেশীয় সন্তান্ত ব্যক্তিগণ 
এবং প্রসিদ্ধ ডেবিড্‌ হেয়ার ও পাদরী আডাম্‌ বাছেব পীদুতি 
দকলেই তাহার নিকটে সর্দদা আদিতেন। রমূমোহন প্রথমে 
্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থ সকল নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া 
বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাহার প্রাতিতবন্দি- 
গ্রণও পুস্তক প্রচার করিয়! তাহার বিরুদ্ধ পক্ষ: সমর্থনে 
উদ্যত হইলেন । রামমোহন আবার আপত্তিকারিগণের 
যুক্তি খগুন করিয়া নূতন পুস্তক প্রচার করিতে লাঁগিলেন। ' 
যাহাতে. সকল সম্প্রদায়ের পরিশুদ্ধ'মত সকল সংগৃহীত হয়, 
এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সত্যের বিমল আলোক বিকাশ 
পায়, ততপ্রতি রামমোহনের বিশেষ যন্ত্র ছিল। পূর্ব্ণে উক্ত 
হইয়াছে যে, মুষিদাবাদে অবস্থিতিকালে রামমোহন পারস্য 
ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । মুনলমান- 
দ্িগের মধ্যে কুনংস্কারের মূলোচ্ছেদ ও সত্যপ্রচারই এ 
গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল । রামমোহন রায় এক্ষণে শ্রীষট- 
ধর্মের আলোচনায় প্ররৃত্. হইলেন | কিন্ত শ্রীীয় ধর্গ্রন্থের 
ইঙ্গরেজী অনুবাদপাঠে তাহার তৃপ্তি হইল, না| তিনি মূল 
গ্রন্থ পড়িবার জন্ত' হিব্রু ভাষা শিখিতে প্ররত্ত হইলেন, 
এবং অল্প বময়ের মধ্যে ঠী ভাষায় বুত্পতি লাভ করিয়া! 
“বাইবেল” হইতে শ্রীষ্টের উপদেশ সঙ্কলন পূর্বক এক খানি 
গ্রন্থ প্রচার করিলেন । এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, হিক্রুর 
সহিত আরবীর অতি নিকট নন্বন্ধ। রামমোহন আরবীতে 
নুপপ্তিত ছিলেন, এ জন্ত' মুসলমানের! তাহাকে মৌলনী 
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বলিত । আরবীতে বুুৎ্পতি, থাকাতে রামমোহন অতি 
অল্প. আয়াসেই হিক্রু ভাষা -আ্ায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন । রামমোহন হিক্রু ভাষায় খ্রীন্ীয় ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া 
শ্বীষ্টের উপদেশ গুলি, মাত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন ! কিন্ত 
উত্ক ধর্্মগ্রন্থে শ্বরীষ্টের ঈশ্বরভ্ব ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের 
যে-বিবরণ আছে, স্বীয় গ্রন্থে তৎ্সমুদয়ের কোন , উল্লেখ 
করেন নাই । এ জন্য অনেক গোড়া পাদরী তাহার বিরোধী 
হুইয় উঠিলেন। পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধবাদী হওয়াতে রাম- 
মোহন পূর্বেই হিন্ছুদিগের. বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, এখন 
অনেক খ্রীঘ্টীয় ধর্গ্রচারকও তাহার বিপক্ষ হইলেন। 
কিন্তু ইহাতে উদারত্বভাব রামমোহনের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার 
আরির্ভাব হস্ত নাই | নিরাশ বা হতাশ্বান কখনও তাহাকে 
কর্তব্পথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি 
ধীর ও প্রশান্তভাবে আপনার কর্তব্য. সম্পাদন করিতে 
লাগিলেন, এবং অটল পর্ধতের ন্যায় অটল ভাবে থাকিয়। 
বিপক্ষসন্প্রদায়ের কঠোর আক্রমগ্রে বাধা দিতে লাগ্রিলেন | 

 শত্ীঃ ৯৮১৫. অবে রামমোহন. আপনার কলিকাতান্ডিত 
বামতবনে “ আত্মীয়যভা” ” . নামে একটি লভার প্রস্ঠিষ্ঠ 
করেন। বপ্তাহে একদিন মাত্র এসভার অধিবেশন হইত | 
এ শ্রভায় বেদপাঠ ও ব্রন্মদঙ্গীত হইত | এই সময়ে রাম- 
মোহন রায়ের কয়েফ জন সহচর লোকের নিন্দা সন্থা করিতে 
না পারিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন | যাহার নিয়মিতরূপে 
আত্মীয়নন্তরি উপস্থিত হইতেন,. লোকে নাস্তিক বলিয়া 
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তাহাদের প্রতিও নানা প্রকার কটুক্তি করিত। এই রূপ 
নানা বিশ্ব উপস্থিত হওয়াতেও রামমোহন কখনও . অধীর 
হন নাই, তিনি প্রতিদিন সায়ংকালে প্রশান্তভাবে স্ৃষ্িকর্। 
ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন । আত্মীয়দভা স্থাপনের 
কিছু কাল পরে তাহার ভ্রাতুষ্পুক্র তাহাকে বিধদ্্ী বলিয়া 
পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে 
মোকদ্দমা উপস্থিত করেন । রামমোহন ইহাতে এক্সপ বিব্রত 
হইয়াছিলেন যে, দুই বত্সর কাল আত্মীয়নভাঁর অধিবেশন 
হয় নাই। ব্রন্মোপারন! ও ব্রাহ্ম ধর্ের প্রচার জন্য একটি সভ। 
স্থাপন করিতে রামমোঁহনের অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল । 
রামমোহন এখন এই ইচ্ছা! পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন । 
খ্ীঃ ১৮২৮ অক্দে কমললোচন বনুর % বাচীতে উপাদনালভা! 
স্থাপিত হইল | এ নভা৷ স্থাপনের কিছুদিন পরেই অনেক: অর্থ- 
সংগৃহীত হইয়াছিল । এ অর্থে এখন চিৎপুর রোডের পাশ্শে 
বর্তমান ত্রাঙ্ম সমাজ গৃহ নির্মিত হইল । শ্রীঃ ১৮২৯ অন্দের 
১১ই মাঘ হইতে এ নবনির্পিত গৃহে সমাজের কার্য্য হইতে 
লাগিল । এই জন্য প্রতি বংনর ১১ই মাঘ ত্রাঙ্গ নমাজের 
নাশ্বংসরিক উৎসব হইয়া থাকে । 

_রামমোহনের দ্রেষ্ঠ* নহোদর জগন্মোহনের পরলো ক 
প্রাপ্তি হইলে, তাহার জ্্রী সহম্বৃতা হন। রামমোহন স্বয়ং 
এই বহমরণের ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। এ ভীষঘ দৃশ্টে 
* কমললোচন বন্ পর্ভ,গী্গ বণিকদিগের অধীনে কর্ণ করিতেন । এ জন্য 
লোকে ষাহাকে ফিরিঙ্গী কমলবস্থ বলি (. 
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তাহার হুদয় ব্যথিত হয় । উহা তাহার মনে এরূপ দৃঢ়ভাবে 
অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তিমি কখনও এ শোচনীয় কাণ্ড 
ভুলিয়া যান. নাই। যেরূপেই হউক, হিন্দুসমাজ হইতে 
এ কুপ্রথার মুলোচ্ছেদ করিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া- 
ছিলেন । সতীদিগকে যেরূপ বলপূর্ক ম্বৃুত পতির সহিত 
এক চিতায় দগ্ধ করা হইত, যাহাতে তাহারা চিতা হইতে 
উঠিতে না পারে, এজন্য যেরূপ বলপূর্বক তাহাদের বুকে বাশ 
চাঁপাইয়া দেওয়া হইত, যাহাতে তাহাদের মম্মভেদী ভীষণ 
আর্তনাদ লোকের শ্রুতিপ্ররিষ্ট না হয়, এ জন্য যেরূপ মহাঁশব্দে 
নানাবিধ বাস্ত বাদিত হইত, তাহা রামমোহনের অবিদিত 
ছিল নাঁ। রামমোহন এই ভীষণ প্রথা উচ্ছেদের জন্য তিন 
খানি গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন । অসহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্্যই যে 
শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বার এ সকল গ্রন্থে 
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । 

: সতীদাছের বিরুদ্ধে রামমোহনকে এইরূপ বদ্ধপরিকর 
দেখিয়া প্রাঁটীন মতাঁবলম্বী হিন্দুগ্সণ যারপরনাই বিরক্ত ও 
ভুদ্ধ হইলেন1 এ সম্বন্ধে রামমোহনের সঙ্গে তাহাদের ঘোর- 
তর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল । কিন্তু রামমোহন তর্ক- 
যুদ্ধে পরাজিত হইলেন নী | তিনি সময়ে সময়ে ভাগীরথী- 
তীরে উপস্থিত হইয়! স্ৃতপতিক রমনীর সহমরণ নিবারণের 
অনেক চেষ্টা করিতেন । কথিত আছে, কলিকাতার কোন 
সন্তরান্ত বংশীয়, একটি মহিলা সহম্বৃতা হইবার জন্য ভাগীরথী- 
তীরে উপনীতা হন | রামমোহন এই সংবাদ পাইয়া অবিলঙ্বে 
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তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেই মহিলাকে "সহমরণ 
হইতে নিরত্ত রাখিবার জন্য তাহার আত্মীয়দিগকে শান্তভাবে 
বুঝাইতে লাখিলেন। এক ব্যক্তি ইহাতে ক্রৌধান্ধ হইয়া 
কহিলেন, “হিন্দুর কার্যে মুললমান কেন ?* এই অপমান-' 
বাকোও রামমোহন রায় ভুদ্ধ হইলেন না। তিনি পূর্বের 
ন্যায় শান্তভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন । 
তাহার নঙ্গে যে ভূত্য ছিল, প্রভুর প্রতি অমম্মান প্রদিত 
হওয়াতে তাহার বড় ক্রোধ হইয়াছিল, কিন্তু রামমোহন 
রায় তাহাকে স্থির থাকিতে আদেঞ় দিয়াছিলেন। 

এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিস্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনে- 
রল ছিলেন। কথিত আছে, একদা গবর্ণর জেনেরল নতী- 
দাহের যন্বন্ধে রামমোহন রায়ের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য, 
তাহাকে আপনার প্রানদে আনিতে আপনার একজন সৈনিক 
কর্মচারীকে পাঠাইয়া দেন । উক্ত কর্মচারী রামমোহন 
রায়ের নিকট উপস্থিত হইলে, রামমোহন তাহাকে কহিলেন, 
“আমি এক্ষণে বৈষয়িক কার্ধ্য হইতে অপহ্যত হইয়া শান্ত্ানু- 
শীলনে নিষুক্ত রহিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক লাট সাহেবকে 
জানাইবেন যে, আমার রাজদরবারে উপস্থিত হইতে বড় 
ইচ্ছা নাই ।” কর্মচারী যাহা শুনিলেন, লর্ড বেন্টিক্কের নিকটে 
যাইয়া অবিকল ভাহাই বলিলেন । গ্রবর্ণর জেনেরল তাহাকে 
কহিলেন, “আপনি রামমোহন রায়কে কি বলিয়াছিলেন ।” 
জেনেরল লর্ড উইলিয়মবেন্টিঙ্কের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলে 


১২৮ নব চরিত |, 


তিনি বাধিত হন।* গবর্ণর জেনেরলের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল |. 
তিনি গন্তীরভাবে পারিষদকে কহিলেন, “আপনি আবার 
তাহার নিকটে যাইয়া বলুন যে, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক উই. 
লিয়ম বেণটিক্ক সাহেবের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলে, তিনি 
বড় বাধিত হন।* উক্ত সৈনিককর্মচারী আবার রামমোহন 
রায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়। বিনয়ের সহিত এঁ কথা 
বলিলেন। ভারতের গবর্ণর জেনেরলের এইরূপ শিষ্টাচারে 
রামমোহন রায় যারপরনাই প্রীত হইলেন । তিনি আর কাল- 
বিলম্ব না করিয়া গবর্ণর দ্লেনেরলের সহিত নাক্ষাৎ করিয়া 
সতীদাহ সম্বন্ধে আপনার উদার মত তাঁহাকে জানাইলেন। 
“মণিকাঞ্চন যোগ" হইল। গবর্ণর জেনেরল বতীদাহপ্রথার 
অনিষ্টকারিতা। বুঝিয়া ১৮২৯ অন্দে এ কুপ্রথা রহিত করিয়া 
দিলেন। রাঁমমোহনের কীতি অধিকতর উজ্জল হইল । 
পবিত্র ইতিহাদ হইতে এ পবিত্র কীর্তির কথা কখনও বিচ্যুত 
হইবে না৷ | 

নতীদাহ প্রথা উঠিয়া যাওয়াতে, প্রাচীন মতাঁবলম্বী হিন্দু- 

গণ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন চারি দিক হইতে রামমোহনের 
.উপর গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। কলিকাতার কোন কোন 
ধনী লোক তাহাকে মারিয়া ফ্লেলিবার ভয় দেখাইতে 

লাগিলেন । রামমোহন রায় ইহাতে শঙ্কিত হইয়া আপনার 
পবিত্র কর্তৃব্পথ হইতে অথমাত্র বিচলিত হন নাই! 
তাহার হিতৈষী বন্ধুপ্নণ তাহাকে সর্বদা সাবধানে থাকিতে 
কহিতেন, এবং বাহিরে যাইতে হইলে প্রহরী সঙ্গে লইয়া 
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যাইতে পরামর্শ দিতেন । কিন্তু রামমোহন. কখনও প্রহরী 
সঙ্গে লইতেন না। বাহিরে যাইবার সময়ে তিনি বক্ষঃস্থলে 
পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে এক খানি কিরীচ রাখিয়া নির্ভয়ে রাজ- 
পথে একাকী ভ্রমণ করিতেন । 

রামমোহন রায়ের সময়ে ইঙ্গরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য 
জ্ঞানপ্রচারের কোনও সুবিধ! ছিল না। রাজপুরুষদিগ্ের 
এরু পক্ষের মত ছিল যে, ভারতবীয়দিগকে ইুরেজী 
শিক্ষা! না দিয়া সংস্কৃত ও পাঁরসী শিক্ষা দেওয়াই উচিত । 
কিন্ত অপর পক্ষ ইঙ্গরেজী শিক্ষা দেওয়াই অধিকতর 
সঙ্গত বলিয়া নির্দেশ করিতেছিলেন । রামমোহন এই 
শেষোক্ত দলের পরিপোষক হইলেন । ইঙ্গরেজী শিক্ষা ন! 
করিলে যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভ ও নাঁনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা 
সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে না, ইহা. তাহার দৃঢ় বিশ্বান 
জন্মিয়াছিল। তিনি ইঙ্গরেজী শিক্ষার নমর্থন করিয়া, '্বীঃ১৮২৩ 
অন্দে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহষ্টকে এক খানি 
পত্র লিখেন । পত্রখানি * ইঙ্গরেজিতে লিখিত হয়। এ 
পত্রে ইঙ্গরেজীশিক্ষার উপকারিতা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন 
হইয়াছিল। উক্তপত্র এরূপ অকাট্য যুক্তিপূর্ণ ও প্রাঞ্জল * 
ভাষায় লিখিত ছিল যে» তত্কালীন সুবিজ্ঞ ইঙ্গরেজের' 
উহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। শর পত্র পড়িয়া 
অনেকে রামমোহন রায়ের ইঙ্গরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতার 
বিস্তর প্রশংসা করেন। যাহারা ইঙ্গরেজী শিক্ষাবিস্তারের 
পক্ষপাতী ছিলেন, শেষে তীহাদেরই জয়লাভ হয়। ইঙ্গ- 


১৬, মধ টরিত। ৫ 
রেজী শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ হইসে 
থাকে। ইহাতে রামমোহন রায় যারপরনাই আহ্কাদিত 
হুন। যে ইঙ্গরেজী শিক্ষার গুণে আমাদের এরপ উন্নতি 
হইয়াছে, ডেবিড্‌ হেয়ার প্রভৃতি ইঙ্গরেজ ও রামমোহন রায়ই 
তাহার বীজ রে'পণ করেন। 

উপস্থিত সময়ে বাঙ্গাল! গন্য সাহিত্যের অবস্থা বড় 
মন্দ ছিল। রামমোহন রায়ের পূর্বে যে কয়েক খানি গণ গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাষা এরূপ অপরুষ্ট ছিল য়ে, 
নাধারণে তাহা পড়িতে ইচ্ছা করিত না। রামমোহন রাঁয়ই 
বাঙ্গাল! গগ্ নাহিত্যের উন্নতির পথ প্রদর্শন করেন। তিনি 
ধর্ম ও অমাজনংস্কার সম্বন্ধে অনেক গুলি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । অপরাপর বিষয়েও তিনি কয়েক খানি পুস্তক . 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভাষা বিশুদ্ধ ও নরল ছিল। 
তিনি “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি 
ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন । তৎকরৃর্ক “নংবাদকৌমুদী” নামে 
একখানি পত্রিক' প্রকাশিত হয়। . এই পত্রিকায় 'রাজনীতি, 
: ধর্ম্নীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ই প্রকাশিত 
, হইত। রামমোহন রায় এতদ্যতীত এক খানি ভূগ্বোল ও 
একখানি খগোলও লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, 
এ পুস্তকদ্বয় এখন আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

বরহ্মনর্দীতরচনায় রামমোহন রায়ের অনাধারণ 

পারদধিতছিল। তাহার গীতগুলি এরূপ সুললিত, এরূপ 
গভীর ভাবপূর্ণ ও এরূপ ধশ্বরিক তত্তবের বিকাঁশক যে, 
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এক্ষাণে ততসমুদয় আমাদের জাতীয় সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে । অনেকেই রামমোহন রায়ের ত্রহ্মনঙ্গীত আদর- 
সহকারে শুনিয়া থাকেন। তাহার সঙ্গীতে অনেক পাষগ্ডের 
হৃদয়ও আর্রর হয় এবং অনেক নংসারবিষয়-নিমগ্ন ব্যক্তির 
মনও উদানীন করিয়। তুলে । 

রামমোহন রায় রাজনীতির আন্দোলনেও নিরস্ত 
ছিলেন না| তিনি আমাদের দেশে দুদ্রণহ্বাধীনতা প্রতি- 
ট্টিত করিতে অনেক যত্ব করেন। এ জন্য অনেক উচ্চ 
পদস্থ ইঙ্গরেজ তাহার প্রতি বিরক্ত, হইলেও তিনি জাতীয় 
সাহিত্যের উন্নতির জন্ এ কার্যে বিরত হন নাই। এত- 
দ্যতীত রামমোহন রাঁয় গবর্ণমেণ্টের অনেক কঠোর আইনের 
প্রতিকুলেও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন । 

ইউরোপ দেখিতে রাজা রামমোহন রায়ের বড় ইচ্ছা! 
ছিল। এত দিন সুযোগ অভাবে দেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। 
এই সময়ে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি দিলীর সআটকে কয়েক 
বিষয়ে অধিকাঁরচ্যুত ক্রাতে দজাট ইঙ্গলগ্ডে আবেদন 
করিবার জন্য রামমোহন রায়কে প'ঠাইতে রুতদঙ্কল্প হন। 
রামমোহন রায় এখন বআাটের বিষয় ইঙ্গলগ্ডের কর্তৃপক্ষের 
গোচর করিবার জন্য বিনাত যাত্রার আয়োজন করিতে 
লাগিলেন । ' বিলাতিযাত্রার দিন তিনি তাহার বন্ধু ঘ্বারকা- 
নাথ ঠাকুরের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিবার 
জ্ন্ত এত লোক হইয়া ছিল যে, গৃহের সোপান-শ্রেণীতে 
ধাড়াইবার অগুমাত্রও স্থান ছিল না। রামমোহন রায় 
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সকলের নিকট বিদায় লইয়া! হ্ীঃ ১৮৩০ অব ১৫ই নবেম্বর 
নমুদ্রপোত্বে আরোহণ করিলেন। জাহাজে রামমোহন 
রায় নিজের কামরায় আহার করিতেন। রন্ধনের জন্য 
তন্ত্র স্থান না থাকাতে. প্রথমে বড় অসুবিধা হইয়াছিল । 
একটি মাত্র স্বগ্নয় চুলীতে পাক হইত। তাহার ভূত্যেরা 
সমুদ্রপীড়ায় কাতর হইয়া তাহার কামরায় শয়ন করিয়া 
থাকিত। তিনি এমন দয় প্রকৃতি ছিলেন যে, ভৃত্য- 
দিগকে আপনার কামরা হইতে কখনও অন্তহিত করিঢুত 
ইচ্ছা করিতেন নাঃ নিজে অন্য স্থানে অতি কষ্টে সবয়ন 
করিয়া থাকিতেন। জাহাজের যাত্রিগণের সকলেই রাম- 
মোহনের উদ্দার প্রকৃতি ও দৌম্য মৃত দেখিয়! এরূপ প্রীত 
হইয়াছিল যে, কেহই তাহার গ্রহিত অশিষ্ট ব্যবহার 
করিত না। সকলেই তীহাকে দত্ত রাখিতে ব্যগ্র থাকিত। 
ঝটিকা উপস্থিত হইলে তিনি জাহাজের উপর দাড়াইয়া 
স্থিরভাবে প্ররুতির গান্ভীর্য. ও সুদূরপ্রনারিত শুভ্রফেণ- 
মালা শোভিত সুনীল সাগরের "ভীষণ মৃত্তি দেখিয়া সেই 
পরাৎপর পরমেশ্বরের গুণগান করিতেন । 

৪ মাস ২৩ দিনে জাহাজ নিদিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। 
রামমোহন রায় প্রথমে লিবরপুল।, নগরে উপস্থিত হইলেন। 
বিলাতের অনেক প্রধান প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে 'আদিতে লাখিলেন। অনেকের নহিত 
ধর্ম সম্বন্ধে তাহার বাঁদানুরাদ হইতে লাগিল। ইঙ্গলগ্ডের 
জ্জানিগণ তাহার বিচারনৈপুণ্য, তাহার বাকৃপটুতা, তাহার 
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উদার ভাব, ও তাহার জ্ঞানপরিমায় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন 
যে, ইঙ্গলগ্ডের তদানীন্তন সর্কপ্রধান জ্ঞানী বেস্থাম সাহেব 
তাহাকে, মানবজাতির হিতপাধন ব্রতে তীহার শ্রদ্ধেয় ও 
প্রিয় সহযোগী বলিয়া নির্দেশ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 
. রামমোহন রায় লিবরপুল, লগ্ন ও মানচেষ্টর নগরে 
কিছু' কাল অবস্থিতি করেন। তিনি ভারতবর্ষের শানন- 
প্রণালীর বন্বন্ধে পালিয়ামেন্ট মহানভার নিয়োজিত সমিতির 
মক্ষে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইঙ্গ- 
নর অধিপতি তাহাকে আদরসহকারে গ্রহণ করেন, এবং 
একটি প্রকাশ্ত ভোজে তীহাকে "নিমন্ত্রণ করিয়! তাঁহার 
সন্মান বদ্ধিত করিয়া 'তুলেন। রামমোহন ইঙ্গলগ্ড হইতে 
স্বীঃ ১৮৩২ অব্দের শরৎকালে ফরাসীদেশ দর্শন করিতে 
যাত্রা করেন। ফ্রান্সের তদানীন্তন সম্রাট, তাহার যখোচিত 
অভ্যর্থনা] করিয়াছিলেন। তিনি রামমোহন রায়কে 
নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার নহিত একত্র ভোজন করিতেও 
সন্কুচিত হন নাই। ফ্রান্সের অনেক রাজপুরুষ ও সুপগ্ডিত 
ব্যক্তি রামমোহন রায়ের অনাধারণ বিষ্যাবুদ্ধিতে বিশ্মিত 
হইয়া তহার লমুচিত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন । 
“রামমোহন রায় পরবর্তী বর ইঙ্গলণ্ডে উপনীত হইয়া, 
্রিটল নগরে একটি উদ্ভানপরিবেষ্টিত সুন্দর নগরে আনিয়া 
বাস করেন ॥ .এই খানে ব্রিষ্টলের পঞ্ডিতমগডলীর সহিত 
ভারতবর্ষের রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির নম্বন্ধে তাঁহার অপেক 
আলাপ হয়। পঙিতগণ তাঁহাকে যে সকল কঠিন প্রশ্ন 
১২ 
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করেন, রামমোহন রায় ও ঘণ্টাকঁল নমভাবে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া, তৎসমুদয়ের সছুত্তর দিয়াছিলেন। ইহাই রাম 
মোহনের পবিত্র জীবনের শেষ ঘটনা । ইহার পরেই রাম- 
মোহন ইহলোক হইতে অন্তছ্থিত হন । | 
খ্রীঃ ১৮৩৩ অন্দের ১৯এ নেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের 
স্বর হইল। এম্বরের বিরাম না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল । ক্রমে বিকার উপস্থিত হইল । প্রধান প্রধান 
চিকিৎদকেরা। যত্বের সহিত তাহার চিকিতনায় নিযুক্ত 
হইলেন। ভারতহিতৈবী ডেবিড হেয়ারের কন্যা কুমার 
হেয়ার দিবারাত্রি তাহার শু করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
কিছুতেই রোগের উপশম হইল না| ২৭এ নেপ্টেম্বর 
শুক্রবার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নকল শেষ হইল । দুই ঘণ্টা 
পনর মিনিটের নময়ে ভারতের প্রধান পুরুষ, জ্ঞানের প্রধান 
উপদেষ্টা, রহুদূরদেশে ইহলোক হইতে অন্তছিত হইলেন । 
তাঁহার স্ৃত শরীরে যজ্ঞোপবীত ছিল। নেই উদ্ভানপারি- 
বেষিত স্থানের.একটি নির্জন রক্ষরাটিকায় তাহাকে সমাহিত 
করাহইল। .. | 
.. রামমোহন রায় দিল্লীর নম্গাটের নিকট হইতে “রাজা? 
উপাধি প্রাপ্ত হন ।. তিনি নত্রাটের যে কার্ষোর জন্য বিলাতে 
গিয়াছিলেন,  কর্তুপক্ষের 'বিচার-দ্লোষে সে কার্ষা বিদ্ধ হয় 
নাই | যাহাহউক, দুরদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহার অপাধারণ 
গুণের কখনও. .অবমাননা করেন নাই.।:. তিনি যেস্থানে 
, গ্িয়াছেন, সেই. স্থানেই. তাহার প্রতি ষখোচিত সম্মান ও 
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আদর প্রদর্শিত হইয়াছেঠ। তহার যেরূপ মাননিক ক্ষমতা, 
সেইরূপ শারীরিক বল ছিল। ছুঃখীদিগের প্রতি তাহার 
যথোচিত লমবেদনা! ছিল। একদা তিনি চোগী! চাপকান 
পরিয়া পদত্রজে কলিকাতার রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, 
এমন ষময়ে দেখিলেন যে, একজন তরকারীওযঘীলা তাহার 
বোগ। নামাইয়া আর উহা! তুলিতে পারিতেছেনা | তিনি 
তৎক্ষণাৎ তাহার মোটটি মাথায় তুলিয়া দিলেন । আর এক- 
দিন রামমোহন রায় কলিকাতার নুটিয়াদের অবস্থ। জানিবার 

, (কোন মুটিয়ার সহিত বদিয়া আগ্রহদহকারে আলাপ 
করিয়াছিলেন | 

রামমোহন রায় কোমলমতি বালকদিগের সহিত আমোদ 
করিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাহার বাটীতে একটি দোল্ন। 
ছিল। বাঁলকেরা এ দোল্নায় বদিলে তিনি স্বয়ং তাহা- 
দিগকে দোলাইতেন, পরে “এখন আমার পালা” বলিয়া 
নিঞ্জে দোলনায় বমিতেন | . বালকের! উল্লানের সহিত 
তাহাকে দোলাইত। তাঁহার বাবরী চুল ছিল। তিনি 
প্রতিদিন স্নান করিয়া, দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া, অনেকক্ষণ কেশ 
বিন্যাস করিতেন । 

রামমোহন রায় সি ভোজন করিতে পানি 
তাহার ভোজনের নম্বন্ধেট অনেক গুলি গল্প প্রচলিত আছে । 
এ নকল গল্পে জানা যায় যে, তিনি একাকী একটি ছাগের সমু 
দয়' মাংন ভোজন ও মস্ত দিনে বারনের ছুগ্ধ পান করিতে 
পারিতেন। একদা পর্চাশটি আত্ম দিয়া! জলযোগ করিয়া- 
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_ছিলেন। আর এক মময়ে তিনি একটি সুপরিচিত লোকের 
বামায় গিয়া প্রায় এক কাদি নারিকেল তক্ষণ করেন। 
 গুর্বে উক্ত হইয়াছে, রামমোহনের মাতা তাহাকে গৃহ 
হইতে বহিষূত করিয়া দিলে তিনি রঘুনাথপুর গ্র্যমে বাগ 
নির্মাণ, করেম। এই বাচীতে তাহার কনিষ্ঠপুক্র রমাপ্রসাদ 
রায়ের জন্ম হয়। মাতৃকর্তৃক তাড়িত হইলেও রাঁমমোহিন 
মাতার প্রতি কখনও অমম্মান প্রদর্শন করেন.নাই। কিছু 
কাল পরে ফুলঠাকুরাণী পুজের মহত্ব বুঝিতে পারিয়া তাহার 
মহিত মিলিত হন, এবং জগন্মোহন, রামলোচন ও রাসমের্চ 
মের ু্রদিগের মধ্যে জমীদারী ভাগ করিয়া দিয়া, সয় | 

জগন্নাথদ্। ন গমন করেন। 

_অনাধারণ বহিষ্ুতা, অনাধারণ উদারতা ও অনাধারণ 
বিদযাবদ্ধির প্রভাবে রামমোহন রায় সমস্ত সভাজনপদ- 
 বামীর বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন | তিনি সমগ্র জগতের বন্ধু 
ছিলেন । তাহার অপ্মান্য জানালোকে অনেকের অজ্ঞানান্ধ- 
কার দূরীভূত হইয়াছে। ফ্তর্দিন সাধুত| ও জ্ঞানের 
সম্মান থাকিবে, ততদিন মহাডা। রাজা রামমোহন রায়ের 
নাম কখনও বিনুণ্ত হইবেনা। 
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